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শ্রীগোপালচন্্র বায় | 

নাভানা প্ৰিটিং ওআর্ক প্রাইভেট লিমিটেড 
৪৭ গণেশচন্দ্র আ্যাভিনিউ, কলিকাতা-৯৩ 


দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন 


আশ্রমে প্রাত্যহিক উপাসনার অঙ্গ হিসাবে অথবা আশ্রমে 
অনুষ্ঠিত বিশেষ বিশেষ উৎসব-অনুষ্ঠানে যে-সকল সঙ্গীত ও স্তবাঁদি 
গীত হয় বিভিন্ন পুস্তক হইতে সংগ্রহ করিয়৷ সেইগুলিই আমাদের 
গানে লিপিবদ্ধ হইয়াছে । 

সঙ্কলনটি মুখ্যতঃ আশ্রমের বিদ্যার্থীদের জন্য হইলেও আশাকরি, 
অন্যান্য তরুণ ছাত্রছাত্রীদের জীবনগঠনেও ইহ! সাহায্য করিবে । 

বর্তমান সংস্করণে প্রয়োজনানুরূপ যথেষ্ট পরিবর্তন ও পরিবর্ধন 
কর৷ হইয়াছে। ছাত্রগণের কয়েকজন এই প্রকীশনের কাজে নাঁন। 
প্রকারে উদ্যোগী ও অগ্রণী হইয়াছে। বস্তুতঃ তাহাদের এরূপ 
সহযোগিতা ব্যতীত এত বিলম্বেও এই সংস্করণ প্রকাশ কর! কঠিন 
হইত। 

বিদ্যার্থিগণ ব্যতীত যে-সকল হিতৈষী বন্ধু ও সহকর্মী রঃ 
প্রকাশনে সহায়ত| করিয়াছেন তাহারা বিশেষতঃ নাভানা প্রিন্টিং - 
ওআর্কসের কর্তৃপক্ষ আমাদের বিশেষ ধন্তবাদাৰ্হ। 

পরিশেষে, যাহাদের উদ্দেশ্যে এই সঙ্কলন প্রকাশিত হইল আদর্শ 
জীবন গঠনে ইহা তাহাদের কিঞ্চিৎ পরিমাণেও সহায়ত। করুরু ইহাই 
ভগবচ্চরণে প্রীর্না। বিনীত-_ 

জন্মাষ্টমী, ১৩৬৭ 
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ভুচীপত্র 
বিষয়স্চী 


বিঘয় 

বেদপাঠ 
শ্রীীগুরুত্তবাষ্টিক : 
শ্রীপ্রীশিব সঙ্গীত 
&জ্ৰঞ্জীসরস্বতী সঙ্গীত 
আগমনী সঙ্গীত 
শ্ীপ্রীমাতৃ সঙ্গীত 
শ্রীপ্রীরামচন্দ্র নঙ্গীত 
শরীপ্রীরুঞ্ণ সঙ্গীত 
শরীপ্রীরামরু্চ সঙ্গীত 
শ্প্রীদারদেশ্বরী সঙ্গীত 
গীমদ্বিবেকানন্দ সঙ্গীত 
নিরাকার ভজন ও বিবিধ ভজন 
শীশ্রীণস্করাচার্য সঙ্গীত 
গীঞ্জীবুদ্ধদেব সঙ্গীত 
প্ৰীগ্ৰযীশুখীষ্ট সঙ্গীত 
স্বদেশ-সঙ্গীত 


বর্ণানুক্রমিক সুচী 


অগ্রিমন্ত্রে দীক্ষিত কর 
অন্তরে জাগিছ গো মা 
অভয়াঁর অভয়পদ 

অযুত কণ্ঠ বন্দনাগীতি 
অরূপ সাঁয়রে লীলা-লহরী 


আঁখিয়| হরি দরখন 

"আজ আগমনীর আবাহনে 
আজি কি পুলকে নাচে প্রীণ 
(আজি) শঙ্ছে শঙ্ছে মঙ্গল গাঁও 
আজু মন্দিরে ও মা 

আপনি করিলে আপনার পুজা 
আবার ভারতে ভাঁরতীর বীণ! 
আবার যদি এলে হরি 

অ! মরি আ মরি বামা কে এলে! 
আমার “আমি'র মূরতি ধরিয়া 
আমার নাই আঁধারের ভয় 
আমার মনের কালী অঙ্গে মেখে 
আমার মাকে কি দেখেছিস্‌ তোরা 


আমার মাথা নত করে দাও 
আমায় দে ম! পাগল করে 


আমি তো তোমারে চাহি নি জীবনে 


আর কিছু নাই সংসার মাঝে 
(আর ) লুকাবি কোথায় কালী 
আশাবাসা ঘোঁর তমো-নীশ। বাম! 
(আহা) তাই শিবের নয়ন ভুলেছে 


ইতনী মিনতি রঘুনন্দনসে 
উঠ গো করুণাময়ী 


এই লভিন্ল্‌ সঙ্গ তব 

এক নীর হাঁয় গঙ্গাজী এক নাম 
একবার বিরাজ গো মা 

(গিরি) এবার আমার উম| এলে 
এল তোর দুষ্ট ছেলে 

এস নয়নাভিরাম 

এস ভীম| ভবানি ভৈরব ভামিনি 
এস মা এস মা বীণাপাণি 

এসেছে নৃতন মানুষ 


এ যে দেখা যায় আনন্দ ধাম 


টি লা সি ৯ ৯ সি ৯১০৮ = 


শরীশ্রীশিব সঙ্গীত 


কর্ণাটী-_একতালা 
তাখৈয়৷ তাখৈয়া নাচে ভোলা, বম্‌ বব বাজে গাঁল। 
ডিমি ডিমি ভিমি ডমক্ল বাজে, ছুলিছে কপাল মাল ৷৷ 
গরজে গঙ্গা জটামাঝে, উগরে অনল ত্ৰিশূল রাজে, 
ধক্‌ ধক্‌ ধক্‌ মৌলিবন্ধ জলে শশাঙ্কভাল ॥ 
_ স্বামী বিবেকানন্দ 
ভৈরবী- দাদ্রা 
নাচে পাগলা ভোলা বাজে বম্‌ বম্‌ বম্‌ ; 
শিঙ্গা বাজিছে ভৌ ভো ভম্‌ ভম্‌ ভম্‌ ॥ 
শিরে করিছে গঙ্গ। কল্‌ কল্‌ কল্‌, চরণ চাঁপেতে ধরা টল্‌ টল্‌ টল্‌, 
মৃদঙ্গ ধরে তাল তাথম্‌ তাথম্‌ ॥ 


.. ডিমি ডিমি ডিমি ডমরু বাজে, ফন্‌ ফন্‌ ফন্‌ ফন্‌ ফণী গরজে, 


নাদ উঠিছে সোহহং সোহহং ৷৷ 
_ স্বামী তপানন্দ 
মিশ্র_-একতালা 
গ্রলয়-নাচন নাচলে যখন আপন ভুলে 
হে নটরাঁজ, জটার বাধন পড়ল খুলে । 
জাহ্নবী তাই মুক্তধারাঁয়, উন্মাদিনী দিশা হারায়, 
সঙ্গীতে তার তরদ্দদল উঠ্‌লো দুলে। 


আমাদের গান 


রবির আলো! সাড়া দিল আকাঁশপাঁরে। 
শুনিয়ে দিল অভয়বাণী ঘর-ছাঁড়ারে। 
- আপন স্রোতে আপনি মাতে, 
সাথী হোল আপন সাথে, 
সবহাঁর। সে সব পেল তার কুলে কুলে ৷৷ 
_ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


ভীমপলগ্রী_-একতালা 
বিশ্বেশ্বৰ বিশ্বপাবন ভব ভব-ভর-ভঞ্জন, 
মৃত্যুঞ্জয় মদন-দমন, মরণ-জনম-নিবারণ ॥ 
চরণসরোজে নবারুণ ছটা, তাহে বিশ্বদল চন্দনের ছিটা, 
শাদুলি-ছালে কটিতট আট যৌগিজন-মনোমোহন ॥ 
গলে হাড়মাল| দল দল দোলে, বব-বব-বম্‌ বাজে ঘন গালে, 
বাঁজায়ে ডমরু নাচে তালে তালে, নাচে সাথে ভূত অগণন ॥ 
পন্নগভূষ! পিনাঁকপাণি, ঝলমল ভালে জলে নিশীমণি, 
কুলু কুলু শিরে বহে মন্দাকিনী, ঢুলুচুলু প্রেমে ছু'নয়ন ॥ 
স্ট্টিলয়কারী জগতপিতা) জ্ঞানময় প্রেম-ভকতিদাতা, 
এ দীন সন্তানে ভুলে আছ কোথা, নিজ গুণে দাও দরশন ॥ 

_্বামী তপাদন্দ 


“=> === alt TO টি ই ০ 


৷ 3 শ্রপ্রীশিব সঙ্গীত 
ছায়ানট মিশ্র__কাওয়ালী 
বেলপাত নেয় মাথা পেতে, গাল বাজালে হয় খুশি। 
মান অপমান সমান তো তার, তার কাছে নয় কেউ দোষী ॥ 
৷ এত তো ভুলে থাকে, নেচে আসে যে তায় ডাকে, 
| ‘বম্‌ ভোল!’ বোল বলে কেন লও না যেচে যা খুশি ; 
যা ফেলে দেছে, নেয় সে বেছে, ভালমন্দ নাই হু স্ই ॥ 
গিরিশচন্দ্র ঘোষ 


ঝি'ঝিট_একতালা 


) ভাঙ্গ খেয়ে বিভোর ভোলানাথ ভূতগণ সঙ্গে নাচিছে। 
সদ| কালী কালী কালী ব’লে মধুর ডমরু বাজিছে ॥ 
| . শিরেতে শোভিছে জটাজুটফণী, ললাটে শোভিছে দেবী মন্দাকিনী ; 
চরণ গ্লাবিয়| ভূধর ধরণী, কুলুকুলু ধ্বনি করিছে।৷ 
বামেতে শোভিছে ভুবন মাতা, কি কব রূপ, কি কব কথা, 
\ চারি পাশে হেমলতা জড়িত জড়িত রয়েছে ॥ 
কর্ণেতে শোভিছে ধুতুরার ফুল, ধুতুর| পানে আখি চুলুঢুল, 
কালী ধ্যানে ব্যা্রর্ম খসিয়! খসিয়া পড়িছে॥ 
রত _ প্যারিমোহন কবির 
ৰ 


আমাদের গান 


আলাহিয়া__একতালা 


যোগি হে, যোগি হে, কে তুমি হৃদি আসনে ৷ 

বিভৃতি-ভূষিত শুল্ৰ দেহ নাচিছ দিকৃবসনে ॥ 

মহা আনন্দে পুলক কায়, গঙ্গ৷ উথলি উথলি ধায়, 
ভালে শিশু-শশী হাসিয়| চায় জটাজুট ছায় গগনে ॥ 


_ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
ভৈরব__বাঁপতাল 
যোগাসনে মহাধ্যানে মগ্ন যোগিবর, 
অনন্ত তুষারে যেন অনন্ত শেখর ॥ 
প্রলয়-নীরব মাঝে একাকী পুরুষ রাজে, 
ভয়ে অগ্নি ভস্ম মাঝে ঢাকে কলেবর ॥ 
শিশু-শশী নাহি আর, অন্ধকার নিরাকার, 


এক, নাই ছুই আর, প্রকৃতি নিথর । 
কাল বদ্ধ বর্তমানে, ব্যোমকেশ ব্যোম পানে, 
নিত্য সত্য পূর্ণ জ্ঞানে, পূৰ্ণ মহেশ্বর ॥ 
_ গিরিশচন্দ্র ঘোষ 


শ্ীপ্রীশিব সঙ্গীত 
ভৈরব--বীপতাল 
শশধর-তিলক-ভাল গঙ্গ| জটাপর, 
করে লয়ে ত্ৰিশূল রুদ্র বিরাজে। 
ভস্ম অঙ্গ ছায়ি, গলে রুগুমালা, 
ভৈরব ত্ৰিলোচন হর যোগী সাজে ৷৷ 
আসন-বাহন-বুষ বসন মৃগছালে, 
কালকূট কে ভরা, তিমির লাজে; 
গাঁবত হরিগুণ এবণে অতি মধুর, 
ধ্যাবত তান রাগে সদা হৃদি মাঝে ॥ 
--যদুনাথ ভট্ট 


বাউল-_আড়খেমটা 
শিব ঘুচাও আমার মনের ভ্রম, বম্‌ বম্‌ বম্‌, ববম্‌ বম্‌। 
আমি তোমা বিনে হ'য়ে আছি বীশ-বাগানের কাঁণা ডোম ॥ 
শিরে ঢালি গন্গাঁবাঁরি, খুশি হবেন ত্রিপুরাঁরি 
ঘুচিবে ভবব!রি, ঘোড়ার ডিম কর্বে যম ॥ 
_গিরিশচন্দ্র ঘোষ 


জীঞ্জীসরস্বতী সঙ্গীত 
প্রণাম 


সরন্বতি মহাভাগে বিদ্যে কমললোচনে । 
বিশ্বরূপে বিশালাক্ষি বিদ্যাং দেহি নমোহস্ততে।৷ 


ইমন-কল্যাণ মিশ্ৰ --একতালা 
আবার ভারতে ভারতীর বীণা এ শুন গাহে মধুর তান। 
মরণ-প্তি-মগন-পরাঁণে আবার করিছে চেতনা দান ॥ 
এম মা ভারতি বরষের পরে নিরানন্দ এই আধার কুটিরে, 
অশ্র-সলিল-সিক্ত, রিক্ত, ছুরিত-পূরিত শোঁকেতে ম্লান; 
দৈন্য-বেদনা আছে শুধু মা গে পূজ|-উপহার করিতে দান ॥ 
শুত্র আলোকে পুলকিত করি নিরাশ! জড়তা লহ লহ হরি, 
এস ম| হদয়-কমল আসনে সঁপিন্ত চরণে এ মনপ্রাঁণ, 
হুঙ্কার রবে ঝস্কারি বীণা শঙ্কিতে কর অভয় দান৷ 


স্বামী প্রেমেশানন্দ _ 


শ্রত্রীসরন্বতী সঙ্গীত ১: 
মালকোধ-_কাওয়ালী 
এস মা এস মা বীণাপাণি! 
এস মা গো এস, হৃদাসনে ব’স, জগজন-মনোমোহনিবারিণি ॥ 
যুগ-যুগান্ত-সঞ্চিত তামস, চরণ-পরশে নাশ গো মা নাশ। 
হৃদিশতদলে আবার প্রকাশ, শারদে শুভদে মা সিতবরণি ॥ 
_ স্বামী চণ্ডিকানন্দ 


বসন্ত--কাওয়ালী 

পীযুষ-পিঞ্চিত-সমীর-চঞ্চল-কাঞ্চন-অঞ্চল দোলে রে। 
সংশয়-শমন-স্থৃতি-বিতরণ, চরণে জনমন ভোলে রে ৷৷ 
চম্পক-অনুলী-করুণ-পরশে বীণ| পঞ্চমে বোলে রে। 

জ্যোতিষ, গণিত, বেদ, দরশন, শোভে কোমল কোলে রে ৷৷ 
শুভ্র হিমগিরি কিরণ-বিকিরণে, অন্ধ আখিযুগ খোলে রে। 
মাতিল ত্রিভৃবন-বাঁক্য-বিধাঁয়িনী, বাণী জয় রব বোলে রে ৷৷ 

রজনীকান্ত সেন 


ভৈরব__একতালা আৰ 


বাণীচরণারবিন্দে মজ মজ মজ মজ রে মন। 
জালা জুড়াইবে অমৃতত্ব পাবে হইবে সমূহ বাসনা পূরণ ॥ 


আমাদের গান 


ঢল ঢল স্থধ| সিন্ধুসলিলে, হেলিছে ছুলিছে আনন্দহিলোলে 

(মায়ের ) রান্না শতদল চরণযুগল আহ| মরি মরি ভুবনমোহন ॥ 

অন্ধ মানস দেখিতে ন| পাও, কি স্থখ-লাঁলসে ইতি-উতি ধাও 

কর পদধ্যান, গাঁও মায়ের গান, কর মধুপান হইয়ে মগন ৷ 

গর গর ভাবে হয়ে মাতোয়ারা, হের রে অদূরে বাণী বেদধর| 

সৌম্য হতে কিব| ছবি সৌম্যতর| আহ| মরি মরি দেখিনি এমন ॥ 
_ স্বামী চণ্ডিকানন্দ 


আড়ানা বাহার-__-তেওর! 
বাজাও বাজাও আবার বাজাও, বাজাও বীণ| এই ভারতে ; 
নাদিত কর আকাশ বাতাস আবার তোমার সেই স্থরেতে ৷৷ 
যে স্থরেতে খধিশত সদা সমাহিতচিত; 
সাম-গানেতে হতেন রত, ধরার আঁধার মুছাইতে ॥ 
তুমিই ত মা কোন উষাতে, জালিয়ে ছিলে জ্ঞানের দীপ; 
ছড়িয়ে দিলে প্রেমের আলো, বিশ্বমাঝে দিকৃবিদিকৃ। 
আজ কেন মা ঘুমিয়ে তবে, বীণ! কেন আজ নীরবে 
উঠ মা গে! মুখ তুলে চাও, ভাস্থক জগত তোর আভাঁতে॥ 

_ স্বামী চণ্তিকানন্দ 


No: 


Nem Nomen ™ 


স্পা 


ওঁ ৷৷ শং নো মিত্র 

ওঁ সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে 

ওঁ স্থাপকায় চ ধৰ্মস্থা 
ও ॥ সহনাববতু 

ওঁ হ্রীং খতং ত্বমচলে| 


কখন কি রঙ্গে থাক মা! 
কন্তাকুমারী মন্দির তলে হে যতি 
করুণ। করিতে মা গো 
করুণা-পাথার জননী আমার 
(কবে ) আলোক লগন আসিবে 
কার বাম! রণে নাচিছে 

কাজ কি মা সামান্য ধনে 

কালে। মেয়ের পায়ের তলায় 

কে এ আদিল রে কামারপুকুরে 
কে গো আমার মা কি এলি 

কে তুমি আবার করুণাপাথার 
কে তুমি এলে এবার প্রেমিক উদানীর ভানে 
কে তুমি করুণাময়ি নররূপ ধরি 
কে তুমি বাঁজালে নবীন রাগেতে 
কে তুমি তাপস কাদিছ কাঁতিরে 
কে তোমারে জানতে পারে 


কেমন করে হরের ঘরে ছিলি উমা 
কে রে পদ্মপলাশ-লোচন 
কেশব কুরু করুণ। দীনে 


খণ্ডন-ভব-বন্ধন জগ-বন্দন 
খেলিছ এ বিশ্ব লয়ে বিরাট শিশু 


গিরি, গণেশ আমার শুভকারী 
গয়া-গন্ধা-প্রভাসাদি 
গৌরান্দ অরধাঙ্গ গঙ্লা-তরঙ্গে 


চল্‌ চল্‌ চল্‌ 
চিন্তয় মম মানস হরি 


জগত জননী জাগিয়াছে আজি 
জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে 

জয় বিবেকানন্দ সন্ন্যাসী বীর 

জয় যতীশ্বর, জয় তমোহারী 

জয় রামকৃষ্ণ ভব ভয়হারী 

জয় বামকষ্ণ রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ বল 
জয় শিব শঙ্কর হর ত্রিপুরারি 

জয় জয় জগবন্দিনী 


পৃষ্ঠা 


জয় জয় রামকৃষ্ণ ভুবন-মঙ্গল 


জাগো জাগো জাগো কত আর ঘুমাইবে 


জাগো সকলে অমুতের অধিকারী 
জিনকে হৃদিমে শিরি রাম বসে 
জীবন-প্রভাতে মরমের সাথে 
জুড়াইতে চাই কোথায় জুড়াই 


ঠমকি চলত রামচন্দ্র 


ডমরু হর করে বাজে বাজে 
ডুব দে রে মন কালী বলে 


তাথৈয়া তাখৈয়া নাচে ভোলা 
তুমি কাঙাল বেশে এসেছ হরি 
তুমি তে মা ছিলে ভুলে 

তুমি নাহি দিলে দেখা 

তুমি ব্ৰহ্ম রাঁমকুষণ 

তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে 
তোমারি গেহে পালিছ সেহে 
তোমারি নাম ব’লব 


তোম়ারেই করিয়াছি জীবনের ধ্ৰুবতার| 


(তোর!) দেখবি.যদি চলে আয় 
ত্বং অপার! বিশ্বসাঁরা 


দাও তেজ তেজোময় 

দুখিনী ব্ৰাহ্মী-কোলে কে শুয়েছে 
দুর্গে দলনী দুঃখ দারিদ্র্যদহনী 
ছুরিতবারিনি ও মা হর-রাঁণি 
দেখ! দাও দেখা দাও 

দেহি পদতরণী, জননী 

দ্যাখ, ন| চেয়ে হ্যাংট| মেয়ে 


ধরণীর ভার হরিতে আবার 
ধ্যানস্তিমিত লোচন যোগী কে তুমি 


নমি নমি বিবেকানন্দ স্বামী 
নমো রামকৃষ্ণ রূপ-ধারণ 

নমে| রামকুঞ্চ রূপধারী 
(নমো হে) রামকৃষ্ণ ছুখহারী 
নাচে পাগল! ভোলা 

নাস্তা স্পৃহা রঘুপতে 

নাহি সূৰ্য নাহি জ্যোতিঃ 


পরমগ্ডরু সিদ্ধযোগী মাতৃভক্ত যুগাঁবতাঁর 
পাস্থনিবাস মাঝে কে হাসে 
পাবি ন! ক্ষেপ। মায়েরে 


পীবূষ-সিঞ্চিত-সমীর-চঞ্চল 

(তুই ) পূজার প্রদীপ জালিয়ে রাখিস্‌ 
পৃথ্বীর ধুলিতে দেব মোদের জনম 
প্রকৃতিং পরমামভয়াং 
প্রভূমীশমণীশমশেষগুণং 

প্রভু মেরে অবগুণ 

প্রলয় নাচন নাচলে যখন 

প্রেমভরে মন রে গাঁহ বামক্ষ্ণ নাম 
প্রেমানন্দে রাখ পূর্ণ আমারে 


বঙ্গ-হৃদয় গোমুখী হইতে 

বন্দি কাঁমারপুকুর পুণ্যলীলাভূমি 
বন্দে মাতরম্‌ 

বড় ধুম লেগেছে হৃদিকমলে 

বল, বল, বল সবে শত বীণা বেখুরবে 
বাজাও বাজাও আবার বাজাও 
বাণী চরণীরবিন্দে মজ মজ মজরে 
বাণীরূপে রহিয়াছ মূরতি ধরি 
বিবেকানন্দ বিবেক-ভাস্কর 
বিশ্বজননী সেজে’ ভিখারিণী 
বিশ্বেশ্বৰ ।বশ্বপাবন ভব ভব-ভয় 
বীরদর্পে বিজয় গাও হে 


বীর সেনাপতি বিবেকানন্দ 
বেল পাতা নের মাথ| পেতে 


ভজ রাধাকুষ্জ গোপাল কৃষ্ণ 
ভজ রে শ্যামাপদপঙ্কজরাজ 
ভবভয়ভগ্জন পুরুষ নিরঞ্জন 
ভব-সাগর-তারণ-কাঁরণ হে 
ভবানী দয়ানী মহাঁবাক্বাণী 
ভবে সেই মে পরমানন্দ 

ভাঙ্গ খেয়ে বিভোর ভোলানাথ 
ভারত-কাব্য-নিকুগ্তে 
ভারত-গগনে জ্ঞান-ভাস্কর 


মঙ্গলমূরতি মঙ্গল| আসিল 
মজল আমার মন ভ্ৰমরা 
মদমত্ত মাতঙ্গিনী 

মন চল নিজ নিকেতনে 

মন রে কুষিকাঁজ জান ন! 
মনোয়া ভজলে সীতারাম 

মম মনোমন্দিরে রহ নিশিদিন 
মরতে হবে পরের তরে 
মলয়-সমীরে ভেসে আসে 


মহাকালের কোলে এসে 

মহামায়িকী জয় গাঁও 

মহাবীর মারুতি 

মা আছেন আর আমি আছি 

মা এসেছে মোদের কি আর 

মা ত্বং হি তারা 

(মায়ের ) ভাব কি ভেবে পরাণ গেল 
মূর্তমহেশ্বরমুজ্জলভাস্কর 

মেরে তো গিরিধর গোপাল 


যচ্ছন্দসামূষভে| 

যতনে হৃদয়ে রেখে! আদরিণী শ্যামা মাকে 
যদি এ আমার হৃদয়-ছুয়ার 

যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আমে 
যাও যাও গিরি আনিতে গৌরী 

যাবে কি হে দিন আমার 

যোগাসনে মহাধ্যানে মগ্ন যোগিবর 
যোগি হে যোগি হে কে তুমি 


ব্লণবেশে হেসে হেসে ণড বাম| 
রাঙ্গাজব| দিতে গিয়ে 
(রাখ ) মিনতি রাখ হে গিরিধারী লাল 


রাখ মোরে তব বাহিনীতে 
বাজ-রাজেশ্বর দেখ। দাও 
রামকৃষ্ণ গুণধাম ( আমারি ) 
বামকুষ্জ চরণ-সরোজে 
বামকষ্ণ, শ্যাম, শ্যামা, শিবে 
রামচন্দ্র গুণধাম আমারি 
রূপ যদি তোর এতই ভাল 


লম্বিত গলে মুণ্মাল 


শশধর তিলক-ভাঁল গন্গ। জটাঁপর 
শিব ঘুচাও আমার মনের ভ্রম 
শৌৰ্য দাও 

শ্যামল বংশীওয়ালা 

শ্যামা মা কি আমার কাল রে 
শ্যামা-ধন কি সবাই পায় 

শ্যামা, মন-ছাচে তোমাকে ফেলে 
শরীছুর্গানাম ভুলো না 

শ্বেত শতদলে সারদ| রাজে 


সকল দেশের ভগবান 
সকলি তোমার ইচ্ছা 


88 


সত্যমঙ্গলপ্ৰেমময় তুমি 

সত্যং বদ ধৰ্ম্মং চর 

সদানন্দময়ী কালী 

সবারি মা হয়ে আজি কে তুমি 
সমরে নাচে রে 

সরস্বতি মহাভাগে 

সাজে নওল কিশোর 

সাধন করুন৷ চাহিয়ে মনব। 
সীতাপতি রামচন্দ্র রঘুপতি রঘুরাই 
সুন্দর লাল| নন্দ দুলাল! 


হও ধরমেতে ধীর 
হে গোবিন্দ রাখু শরণ 
হের হরমনৌমৌহিনী 


ৃ 

১ 

৷ আমাদের গান 
ম্‌ বেদপাঠ 


( উচ্চারণ-সংকেতসহ ) 
১ 
| 


ও স্‌ নাববতু। সহ নৌ ভুনক্ত, | 
সহবীর্য্যং করবাবহৈ। তেজস্বিনাবধীতমস্ত 
মা বিঘবিষাবহৈ ৷ 
ওঁ শান্তিঃ শাস্তিঃ শান্তি: | 
( কৃষ্ণযজুৰ্বেদীয় শাস্তিবচন ) 


বঙ্গানুবাদ 
ঈশ্বর আমাদিগকে ( আচাৰ্য ও শিষ্যকে ) সমভাবে রক্ষ। করুন| 
আমাদের উভয়কে অধীত বিদ্যার ফলভোগে সমর্থ করুন। আমরা 
উভয়ে যেন ওজম্বী হই। অধীত বিদ্যা যেন আমাদের জীবনে 
*_ তেজঙ্কর ( কার্যকরী ) হয়। পরস্পরের প্রতি আমরা যেন বিদ্বে- 
ভাব পোষণ না করি। শান্তি-শান্তি-শান্তি ( আধ্যাত্মিক, 
আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক সর্বপ্রকার বিঘ্ন উপশান্ত হইয়| পরিপূর্ণ 
শাস্তি বিরাজ করুক )। 
2৭ 


॥ ছুই ॥ 


আমাদের গান 
২ 


ওঁশং নো মিত্রঃ শং বাঃ শং টা ডন 
শং ন ইন্দ্ো পতি ৷ শংনো বিষ্ণুচরুক্রমঃ | 
নমে ব্ৰহ্মা কী | নমস্তে বায়ে| ৷ ত্বমেব ৭ ভ্ৰহ্ম উনি | 
ত্বামেব দি ক নানি ৷ খতং বনিস্তামি | 
সত্যং বনিস্তামি | জগ | তঘ্ক্তারমবতু 
টু মাম্‌। অবতু বত বক্তারম্‌। 
ও শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তি ॥ 
( কনুষ্ণযজুৰ্বেদীয় শান্তিবচন ) 
বজানুবাদ 
আমাদের প্রতি কূর্ঘদেব কল্যাণপ্রদ হউন ; বরুণদেব কল্যাণ 


প্রদান করুন। অর্থমাদের স্থখপ্রদায়ী হউন। ইন্দ্র ও বৃহস্পতি 
দেবদয় আমাদের মঙ্গলবিধায়ক হউন । বিস্তীর্ণ পদের অধিপতি 
ভগবান বিষ্ণু আমাদের কল্যাণ সম্পাদন করুন। 


্র্মরপ বায়ুকে নমস্কার । হে বায়ো, তুমিই প্রত্যক্ষ ব্রহ্মন্বরূণ ৷ 


তোমাকেই প্রত্যক্ষ ব্ৰহ্ম বলিব। খত স্বরূপে বলিব, সত্য্বরূপে 
বলিব। বায়ু-ব্ৰহ্ম আমাকে রক্ষা করুন, আমার আঁচার্ধদেবকে রক্ষা 


বেদপাঠ ॥ তিন ।৷ 


করুন। রক্ষা করুন আমাকে, রক্ষা করুন আমার আচার্যদেবকে । 
ত্ৰিবিধ বিঘ্বের উপশম হইয়া মধুময় শান্তি বিকীৰ্ণ হউক ৷৷ 


৩ 


|| || ॥ || 
ফছপা ৰি বিশ্বরূপঃ | ইরা সংৰভুব ৷ 


স নো না স্পুনোতু। অনু দেব ধারণে ভূয়াসম্‌ ৷ 
শরীরং রি বিচৰ্যণম্‌ | জিহ্বা ৰু ম ধুয়তমা | বাং 
+ বিশ্ৰম্‌ ] বগ কোশোহসি মেধয়া ডি ৷ শ্ৰুতং 
সি | শী বিতন্বানা ) কর্বাণা চীৰমাতনঃ | 
ৰাসাগ্‌ংসি মম গাবণ্চ। নি ঢ় সর্বদা । ততো মে 
[বল I লে পতি সহ স্বাহা। ৰু মায় 
ভ্ৰহ্মচারিণঃ স্বাহা | বি মায়ন্ ্ৰহ্মচাঁরিণঃ বাহ | প্র নি 
ব্ৰহ্মচারিণঃ হা দমায়ন্ কচ খা শমায়ন্ত 
অক্মচারিণঃ বাহ ৰ যশোজনেহলানি দা ৷ ৰি 


বস্তসোংসানি স্বাহা । তং থা ভগ ্রবশানি রা | 


॥ চার ॥ আমাদের গান 


নি ভগাহং নত মুজে স্বাহা | বথাপঃ প্রবতা তি ৷ যথা 
মাস! অহৰ্জরম্‌। এবং মাং র্মচারিণঃ I ধাতরায়ন্ সৰ্ব্বতঃ 
থা | প্রতিৰেশোহসি রন ভাহি পরমা পদ্যন্ব । 


| 
ও শান্তি শান্তিঃ শান্তিঃ ৷৷ 


_তৈতভ্তিরীয়োপনিষৎ 
( শীক্ষাবন্গী, চতুর্থোহজ্বাক্‌ ) 


বঙ্গানুবাদ 
যিনি সমস্ত বেদের মধ্য প্রধান, যিনি সমস্ত শবে অনুব্যাঞ্চ, 
অমৃতন্বরূপ বেদে যাহার উদ্ভব সেই ওষ্কার আমাকে মেধাসম্পন্ন 
করুন। হে দেব,,আমি যেন অমৃত (অমৃতসাধন জ্ঞান ) ধারণের 
যোগ্য আধার হইতে পারি। শরীর আমার উপযুক্ত হউক; জিহবা 
মধুক্ষরণ করুক, কৰ্ণদ্বয় বহুপরিমাণে (বিদ্যা) শ্রবণ করুক। (হে 
ও্ধার ) তুমিই ব্রহ্মোপলন্ধির কোশ্বরূপ, (ব্রহ্ম উপলব্ধির আশ্রয়স্থল 


- তোমাতে ব্ৰহ্ম উপলব্ধ হইয়! থাকেন )। কিন্তু সাধারণ লৌকিক" . 


বুদ্ধির নিকট তাহা অজ্ঞাত। আমার শ্রবণল জ্ঞানকে তুমি রক্ষা 
কর। 


==. ৰ 


৪7 যা রানা”: গাদা, নার... ১৯১ 


বেদপাঠ ॥ পাচ ৷৷ 


(হে ওঁকার ), (সম্পদকামী ) আমার জন্য তুমি লোমশ পশু ও 
অন্যান্য বহু পশু সমাধুক্ত সেই “শ্রী”কে আনয়ন কর যাহা মন্নিমিত্ত 
বস্তু, গো, অন্ন ও পানীয় বস্তুসকল ক্ষিপ্ৰ সংগৃহীত ও বধিত করিবে । 


3২ ( স্বাহ৷’-সমাপ্তিস্থচক )। 


(হে ওঁকার), ব্রহ্মচারিগণ আমার নিকট আগমন করুক। 
ব্ৰদচারিগণ চতুদিক হইতে আমার নিকট আগমন করুক, শান্্- 
বিধি অন্গলারে আমার নিকট আগমন করুক । ব্রহ্মচারিগণ ‘দম’ 
গুণযুক্ত হউক । তাহারা ‘শম’ গুণযুক্ত হউক। 

লোকসমাজে আমি যেন যশস্বী হই। ধনিসমাজে আমি যেন 
অধিকতর ধনবান হই। হে ভগবান, ব্ৰহ্মোপলব্বির কোঁশস্বরূপ 
তোমাতে যেন আমি প্রবেশ করি। হে ভগবান, এরূপ স্বরূপবিশিষ্ট 
তুমিও আমাতে প্রবেশ কর। হে ভগবন, তুমি সহস্ৰশাখ| স্ৰোতস্বতী 


_ তুল্য। তোমাতে আমার পাঁপকর্মরাশি নিঃশেষে শোধন করিতেছি। 


বারিধারা যেমন নিম্ন প্ৰদেশ অভিমুখে গমন করে, মাম সমূহ 
যেমন সম্বৎসর মধ্যে ধাবিত হয়, ত্রহ্মচারিগণ, হে বিধাতঃ, সেইভাবে 
ম২নকাশে আগমন করুক। 

তুমি চরাচর ব্ৰহ্মাণ্ডের বিশ্রীমনিকেতন স্বরূপ । ( শরণাগত 
আমি ॥) আমার নিকট তোমার স্বরূপ প্রকাশ কর। আমাকে তুমি 


গ্রহণ কর (তোমার সহিত,আমাঁকে অভিন্ন করিয়। লও )। 


সর্বপ্রকার বিঘ্ন উপশীস্ত হইয়| অখণ্ড শান্তি বিরাজ করুক । 


| 
হী আমাদের গান 


৪ 


1 
বেদমনু্াার্যোইস্েবাসিনমনশাতি__ | 
মম প্রমদঃ। আচার্ধ্যায় _ 
প্ৰিয়ং ধনমাহৃত্য প্রজাতন্তং মা ব্যবচ্ছেংসীঃ ৷ সত্যান্ন 
এমদিভৰান। ধৰ্ম্মানন পমদিতব্যম্‌। কুশলান্ন পিতা 
ভূত্যৈ ন শি দি -প্রবচনাভ্যাং ন 2 ৷ & 
গিরগিকাাত্যাম ন পন্য বদর ভব। ॥ 
গিতৃদেবো নি আচাৰ্যাদেবো নি অভিথিদেবে ভব। 
উট রি তানি সহজযাি। নো ইতরাণি। p 


12 স্থচরিতানি। ৷ ছ্বয়োপাস্ডানি ৷ নো 


ইতরানি। রী কে চামে রাগংসো ডা ৷ তেষাং 


LE প্রশিতব্যম্‌। জজ দেয়ম্‌। অশদধযাহদেযম। 


|| 
য় দেয়ম্‌। হা দেয়ম। ভিয়া ৰ টা দেয়ম্‌। 


অথ যদি রঃ কর্মাবিচিকিংসা fl ৃন্বিচিকিতলা বা রি ॥ যে 


তত্র ব্ৰাহমণাঃ সংমশিনঃ। যুক্ত আযুক্তাঃ। অলুক্ষ| ধৰ্ম্মকমাঃ 


বেদপাঠ ॥ সাত॥ 


|| nel | 
স্যঃ। যথা তে তত্র বর্তেরন। তথা তত্র বর্তেথাঃ। 
॥ ॥ | 
অধাভ্যাখ্যাতেয়ু।। যে তত্ৰ ত্রাহ্গণাঃ ডিন ৷ যুক্তা 
|| 


আযুক্তাঃ। দন মি স্থ্যঃ। যথা তে ত তেষু বৰ্ত্তেরন্‌ । 
নি | 


তথা তেষু বৰ্ত্থোঃ। রব আদেশঃ। এষ উপদেশঃ। এষা 

৷ তলি ৷ +) [দিলে 

বেদোপনিষং। এতদনুশা৷সনম্‌। এবমুপাসিতব্যম্‌। এবমু 
| 

চৈতদুপাস্যম্‌ ৷ 


ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিং ॥ 


_-তৈত্তিরীয়ৌপনিষৎ 
( শীক্ষীবলী, একদশোইল্বাঁক্‌ ) 


বঙ্গানুবাদ 
বেদাধ্যাপনান্তর আচার্য শিত্কে এইরূপ উপদেশ দিয়া থাকেন :- 
সত্য বলিবে। ধর্ম আচরণ করিবে। প্রমাদবশতঃ অধ্যয়ন 
হইতে বিরত হইবে নাঁ। আচার্ধকে উত্তম ধন প্রদান করিয়া 
গৃহস্থাখমে প্রবেশ পূর্বক সন্তানধারা অবিচ্ছিন্ন রাখিবে। সত্যরক্ষা 
বিষয়ে কখনও প্রমাদগ্রস্ত হইও না। ধর্মীচরণ হইতে কখনও বিচ্যুত 
হইও না। আত্মরক্ষণার্থ কর্মে কখনও বিরত হইও না। মালিক 


॥ আট ৷৷ আমাদের গান 


কর্মান্্ঠানে কখনও অবহেল! করিও ন| । অধ্যয়ন ও অধ্যাঁপনাকার্ষে 
ভ্রমেও বিরত হইও না। দেবকার্ধে ও পিতৃকার্ধে কখনও ভ্রমগ্রস্ত 
হইও ন| ৷ মাতাঁকে দেবীজ্ঞান করিবে । পিতাকে দেবজ্ঞান করিবে । 
আঁচার্যকে দেবতান্ঞানে ব্যবহার করিবে । যে সমস্ত কর্ম অনিন্দিত 
সেই গুলিরই অনুষ্ঠান করিবে--অন্যগুলির নহে । আমাদের শোভন 
আচরণ যেইগুলি সেইগুলি তুমি অনুষ্টান করিবে--অন্তগুলির অনুষ্ঠান 
করিবে না। আমাদের মধ্যে শ্ৰেষ্ঠতর ব্ৰাহ্মণ ধাহার| আসনাঁদি 
প্রদান করিয়! তাঁহাদের এম অপনোদন করিবে। শ্রদ্ধার সহিত 
দান করিবে, অশ্রদ্ধার সহিত করিও না। '্রীমণ্ডিত দান করিবে। 
সলজ্জভাবে দান করিবে, ভীতির সহিত (বিনম্র চিত্তে) দান করিবে । 
পরমগ্রীতি সহকারে দান করিবে ৷ 

ভবিষ্যতে যদি কখনও কর্ম ( কর্তব্য ) বিষয়ে বা আচার বিষয়ে 
তোমার কোনও সংশয় উপস্থিত হয় তাহা হইলে বিচার-কুশল, 
কর্মাদিতে ( কর্তব্যাদির ) স্বতঃপ্রবৃত্ত, অরুক্ষস্বভাব ধর্মপরাঁয়ণ যে 
সকল ব্ৰাহ্মণ তৎকালে বিদ্যমান থাকিবেন তীহারা যেরূপ আচরণ 
করিবেন তুমিও তদ্রপ করিবে। 

ইহাই আদেশ, ইহাই উপদেশ, ইহাই বেদের গূঢ় রহস্ত, ইহাই 
ঈশ্বরের অনুশাসন। এই ভাবেই উপাসনা করিবে-_এই ভাবেই 
সর্বপ্রকার আচরণ করিবে । 

আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক আধিদৈৱিক সর্বপ্রকার বিঘ্ন উপশান্ত 
হইয়| অমৃতময় পরম অখণ্ড শান্তি সৰ্বত্ৰ বধিত হউক ৷ 


=ঁ বলৰ 


শ্রীগুরুত্তবা্ক 


গৌড় সারঙ্গ__ঠৃংরী 

তব-সাগর-তারণ-কারণ হে, রবি-নন্দন-বন্ধন-খণ্ডন হে, 
শরণাগত কিঙ্কর ভীতমনে, গুরুদেব দয়া কর দীনজনে ॥ 
হৃদিকন্দর-তামস-ভাক্কর হে, তুমি বিষ্ণুপ্ৰজাপতি শঙ্কর হে, 
পরত্রহ্ম পরাঁৎপর বেদ ভণে, গুরুদেব দয়! কর দীনজনে ॥ 
মন-বারণশাসন-অঙ্কুশ হে, নরত্রীণ তরে হরি চাক্ষুষ হে, 
গুণগান-পরায়ণ দেবগণে, গুরুদেব দয়া কর দীনজনে ৷৷ 
কুলকুগুলিনী-ঘুম-ভঞ্ুক হে, হৃদি-গ্রন্থি-বিদারণ-কারক হে, 
মম মানস চঞ্চল রাত্রদিনে, গুরুদেব দয়! কর দীনজনে ॥ 


রিপু-স্থদন ম্দল-নায়ক হে, স্থখশান্তিবরাভয়-দায়ক হে, 
ত্রয় তাঁপ হরে তব নামগুণে, গুরুদেব দয়া কর দীনজনে ॥ 


অভিমান-প্রভাব-বিমর্দক হে, গতিহীনজনে তুমি রক্ষক হে, 

চিত শঙ্কিত বঞ্চিত ভক্তিধনে, গুরুদেব দয়! কর দীনজনে ॥ 

তব নাম সদ| শুভ-সাঁধক হে, পতিতাঁধম-মীনব-পাঁবক হে, 

মহিমা তব গোচর শুদ্ধমনে, গুরুদেব দয়| কর দীনজনে ॥ 

জয় সদ্গুরু ঈশ্বর-প্রাপক হে, ভব-রোগ-বিকাঁর-বিনাশক হে, 

মন যেন রহে তব শ্রীচরণে, গুরুদেব দয়। কর দীনজনে ॥ 
দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার 


জীঞ্জীশিব সঙ্গীত 


শিবাষ্টক স্তোত্ৰম্‌ 

প্রভুমীশমনীশমশেষগুণং, গুণহীনমহীশগরাভরণমূ। 
রণনিজিতছূর্জয দৈত্যপুরং, প্রণমাঁমি শিবং শিবকল্পতরুম্‌ ॥ 
গিরিরাজ-হুতাদ্বিত-বাঁমতহুৎ, তন্গনিন্দিতরাঁজিতকোটিবিধুম্‌। 
বিধিবিষ্ণুশিরোধৃতপাদযুগং, প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্‌ ॥ 
শশলাঞ্চিত রঞ্জিত সন্মুকুটং, কটিলদ্বিতস্থনার কুত্তিপটম্‌। 
. স্থর-শৈবলিনীক্ুত-পৃতজটং, প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্‌ ॥ 
নয়নত্রয় ভূষিতচারুমুখং, মুখপন্মপরাজিত কোটিবিধুম্‌। 

বিধুখ গুবিমণ্ডিত ভালতটং, প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্‌॥ 
বৃষরাজনিকেতনমাদিগুর্ং, গরলাশনমাজিবিষাণধরমূ। 
প্রমথাধিপসেবকরগ্তনকং, প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্‌ ॥ 
মকরধবজ মত্তমাতঙ্তহরং, করিচর্ধগনাগ বিবোধকরম্‌। 
বরমার্গণ শূলবিষাণধরং, গ্রণমামি শিবং শিবকল্পতক্লম্‌ ॥ 
জগদুদ্ভব পালন নাশকরং, ভ্রিদিবেশশিরোমণি স্বষ্টপদম্‌। 
প্রিয়মানব সাধু জনৈকগতিং, প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্‌ ॥ 
অনাথং স্থদীনং বিভোবিশ্বনাথ, পুনৰ্জন্মদুঃখাত্পবিত্ৰাহিশন্তে| । 
ভজতোহখিল দুঃখ নমৃহহরং, প্রণমামি শিবং শিবকল্পতক্লম্‌ ॥ 


_ শহ্করাচার্স 


ৰ 


শীশ্রীশিব সঙ্গীত 


বঙ্গানুবাদ 


বিনি সকলের প্রভু ও ঈশ্বর, বাহার আর কেহ ঈশ্বর নাই, অশেষগুণশীলী 
অথচ নিগুন ; নাগরাজ বাহ্ছকির গরল বাহার আভরণ, বিনি রণে দুর্জয় দৈত্য- 
পুরী জয় করিয়াছেন, সেই মঙ্গলের কল্পবৃক্ষশ্বরূপ শিবকে প্রণাম করি। > । 

যাহার বাম অঙ্গে পার্বতী বিরাজিতা, যাহার অঙ্গকান্তিতে কোটি শরচ্চন্দ্রের 
আভ। নিন্দিত হয়, ধাহার পাদঘয় ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর মস্তকে ধৃত হয়, সেই মঙ্গলের 
কল্পবৃক্ষরূগী শিবকে প্রণাম করি। ২। 

শশধরের দ্বার! যাহার হুন্দর মুকুট রঞ্জিত, খাহার কটিতটে সুন্দর চর্মবসন 
লম্বিত এবং স্থর্নধুনী যাহার জটাজুট পবিত্র করিয়াছেন, সেই মঙ্গলের কল্প- 
বৃক্ষরূপী শিবকে প্রণাম করি । ৩। 

যাহার সুন্দর মুখ নয়নত্রয়ের দ্বারা ভূষিত, যাহার মুখপদ্বের দ্বার! কোটি চন্দ্র 
বিনিন্দিত এবং যাহার কপালতট চন্দ্ৰকলাদ্বার| অলঙ্কৃত, সেই মঙ্গলের কল্পবৃক্ষ- 
রূগী শিবকে প্রণাম করি। ৪। 

যিনি ধর্মরাজের আশ্রয়, বিনি আদিগুরু, বিনি গরল পান করিয়াছিলেন 
এবং যুদ্ধে গজরাজের দন্ত ধারণ করিয়াছিলেন, যিনি প্রমথদিগের প্রভু এবং 
- সেবকদিগের রঞ্জক, সেই মঙ্গলের কল্পবৃক্ষরূপী শিবকে প্রণাম করি | ৫। 

যিনি কামরূপ মত্ত হস্তীর নাশক ; যিনি করিচর্ম পরিধান করেন; এবং 
গজরাজকে জ্ঞান প্রদান করেন; যিনি বর, বাণ, শূল ও বিষাণ ধারণ করেন; 
সেই মঙ্গলের কল্পবৃক্ষরূগী শিবকে প্রণাম করি । ৬। 

যিনি জগতের স্থষ্টি পালন ও নাশ করেন, যাহার পাদপদ্ম (প্রণত) 
দেবরাঁজের শিরোমণির দ্বারা ঘধিত হয়, যিনি প্রিয় ব্যক্তির ও সাধুজনের 
একমাত্র গতি, সেই মঙ্গলের কল্পবৃক্ষুরূপী শিবকে প্রণাম করি। ৭। 

হে বিভু, হে বিশ্বনাথ, হে শু, এই অনাথ এবং অতি দীনকে পুনর্জন্মরূপ 

2 হইতে পরিত্রাণ কর। ভজনকারীর অখিল দুঃখের নাশকারী এবং মঙ্গলের 

কল্পবৃক্ষরগী শিবকে আমি প্রণাম করি। ৮। 


আমাদের গান 


দরবারী কানাড়া__ঝণপতাল 
গৌৰাঙ্গ অবধাঙ্গ গঙ্গা তরঙ্গে, যোগী মহাযোগ কা রূপ রাঁজে। 
বাঘছাল মুণ্ডমাল, শশীভাল করতাল, 1 
তী ডেক্‌ ডিমি ডিমিক ডিমি ডমক্ল বাজে ॥ . - | 
অদ্বর বাঘাম্বর দিগন্ধর জটাজুট কণিধর ভূজদ্ৰেশ অঙ্গ বিভূতি সাজে । 
1 


বাণী বিলাস তুয়| ধাত! বিধাতা, যাত| সকল দুখ সদাশিব বিরাঁজে ॥ 
কেদারা__কাওয়াঁলী 


জয় শিব শঙ্কর হর ত্রিপুরারি, পাশী পশুপতি পিনাকধারী । 
শিৱে জটাজুট, কঠে কালকূট, সাধক-জন-গণ-মানস-বিহাঁরী। 
ভ্রিলোকপাঁলক ব্রিলৌকনাঁখক, পরাৎপর প্রভু মোক্ষবিধাঁয়ক, 
করুণ। নয়নে, হের ভকত জনে, লয়েছি শরণ চরণে তোমারি ॥ 


_গিরিশচন্দ্র ঘোষ :. 


বসন্ত-_তেওর! 
ডমরু হর করে বাজে বাজে। 


ত্ৰিশূল-ধর-অঙ্গ ভসম ভূষণ ব্যালমাঁল। গলে বিরাঁজে ৷৷ 
পঞ্চবদন পিনাকধর শিব, বৃষভবাঁহন ভূতনাথ, 
কু মুণ্ড গলে বিরাজিত অজর অমর দিগন্থর রে ॥ 


-বিহারীলাল 'ছুবে 


ত) 


সি 


উরি: 


শরীশ্রীপরস্বতী সঙ্গীত ১৩ 


ভৈরবী__কাওয়ালী 


ভাঁরত-কাব্য-নিকুপ্জে জাগো স্নমন্দলময়ী ম| 
মুগ্তরি* তরু, পিক গাহি” করুক প্রচারিত মহিমা। 
তুলে লহ নীরব বীণা, গীত-হীনা অতি দীন| + 
হের ভারত চির-ছুখ-শয়ন-বিলীনা ; 
নীতি-ধর্ম-ময় দীপক মন্দ্রে, জীবিত কর সপ্জীবন-মন্ত্রে 
জাগিবে রাতুল চরণ-তলে, যত লুপ্ত পুরাতন গরিম| ৷ 
_ রজনীকান্ত সেন 


= 
মঙ্গল ভৈরব--তেতাল| 


মঙ্গল মুরতি মঙ্গল৷ আসিল ভুবন ভরিল সুখে ৷ 

দুখনিশ। কাটিল স্থখরবি হাসিল উৎসব ধরণীবুকে ॥ 

অমঙ্গল যত হ’ল আজি অবসান, মঙ্গলমন্ত্ৰে জাগিল অবশ প্রাণ । 
মঙ্গল শঙ্খ মঙ্গল করে গান অন্তর নাচে পুলকে ॥ 

মঙ্গল বরষিল মঙ্গল| মা আমার, হৃদি শতদলে আসন কর রে তার 
পা অর্ঘ্য দাও পদে উপহার বন্দনা কর রে মাকে ॥ 


_ স্বামী চত্তিকানন্দ 


' বসম্ত-_ তেওরা 
শ্বেত শতদলে সারদা রাজে। 
অতি স্ুুশীতল কান্তি বিমল নেহাঁরি নয়ন মোহিল রে ৷৷ 


আমাদের গান 


অবণে কুণ্ডল গলে গজমতি, অচলা দামিনী জিনিয়| মুরতি, 
বীণারঞ্চিত পুস্তক করে, জয় জয় দেবি প্রণমামি তে ॥ 
অগ্নি মা ভারতি, বেদমুরতি, পরম! শকতি, শিবের কন্তা, 
খষি-আরাধিতা, অমর-পুজিতা, বিশ্ববন্দিতা, ব্রিলৌকধন্যা ; 
অজ্ঞাননাশিনী বিজ্ঞানদায়িনী, তুমি নাঁরায়ণী বাগ্বাঁদিনী, 
(যেন ) বীণার বঙ্কার গুঞ্জে নিরন্তর মোদের অন্তর মাঝে ॥ 


আগমনী সঙ্গীত 


বেহাগ-_জলদ-তেতাল! 
আজু মন্দিরে ও মা! শঙ্করী-শঙ্কর পেয়ে। 
পূজয়ে ভকতবৃন্দ, জব! সচন্দন দিয়ে ॥ 
আনন্দিত নর-নারী, সবে পুলকিত হিয়ে। 
মগন ভকতগণ, সদা! ডাকে মা বলিয়ে ॥ 
লরাঙ্গর নাগ নর, নাচে উল্লসিত হ'য়ে । 
দিবানিশি নাহি জ্ঞান, তব মুখ নিরখিয়ে ॥ 
মহাপাপী ছুরাচারী, নিস্তারিল মাম লয়ে, 
পতিত কমলাকান্ত, রহিল চরণ চেয়ে ৷৷ 


ুঁঁ কমলাকান্ত চক্রবতী 


= তর fs সপ 
টিটি CAE Er apenas WDE রি ০... ০. ০০ - ররর ০ . . বারি... ডি উস... কেশক 


আগমনী সঙ্গীত ১৫ 
বাঙ্গালী_একতালা 
আজ আঁগমনীর আবাহনে কি স্থর উঠেছে বেজে। 
দোয়েল শ্যামা ডাক দিল তাই বরণের এয়ে| সেজে ॥ 
ভর! ভাদরের ভর! নদী কুলু কুলু ছোটে নিরবধি 
সে স্থর গীতালি দেয় করতালি, নাচে তরঙ্গ দৌলনে রে ॥ 
পুরব দীপক আরতির দীপ শত ছটা মেঘ জালে, 
দিক্বালা তায় আল্তা গুলেছে রক্ত আকাশ থালে। 
ঘাসের বুকেতে শিশির নীর ধোয়াবে ও-রা্গা চরণ ধীর । 
সবুজ আঁচলে মুছে নেবে বলে ধরণী শ্তামলা সেজেছে রে ॥ 
অজ্ঞাত 


পিলু বাহার--যং 
(গিরি ) এবার আমীর উম| এলে আর উমায় পাঠাব না। 
বলে বল্বে লোকে মন্দ, কারো! কথা শুনবো না॥ 


যদি এসে মৃত্যুঞ্জয়, উমা নেবার কথা কয়, 
মায়ে বিয়ে ক’রব ঝগড়া; (তাঁরে ) জামাই বলে মান্ব না॥ 
দ্বিজ রামপ্রসাদ কয়, , এ দুঃখ কি প্রাণে সয়, 


( জামাই ) শ্মশানে মশানে ফিরে, ঘরের ভাবন। ভাবে না ॥ 
_ রাঁমপ্রসাঁদ সেন 


১৬ আমাদের গান 
ভৈরবী__একতাল৷ 
(কবে) আলোক লগন আসিবে ৷ 
তব পদ পরশে মোর হৃদয়ে রুদ্ধ দুয়ার মুক্ত হবে ৷৷ 


মনের দেউলে জলিবে বাতি, পঞ্চদীপে হবে তব আরতি 
অভয় মঙ্গল শঙ্খ তব বাজিবে অন্তরে বাঁজিবে ॥ 


সাহান৷--যং 


কেমন ক'রে হরের ঘরে ছিলি উম| বল মা তাই 
কত লোকে কতই বলে, শুনে প্রাণে ম’রে যাই ৷৷ 


মার প্রাণে কি ধৈর্ধ ধরে, জামাই নাকি ভিক্ষা করে, 
এবার নিতে এলে পরে, ( বলব ) উম| আমার ঘরে নাই ॥ 
চিতাভম্ম মাখি অঙ্গে জামাই ফিরে নান| রঙ্গে, 


তুই নাকি মা, তারি সন্ে তোর সোনার অঙ্গে মাথিস্‌ ছাই ॥ 
_ গিরিশচন্দ্র ঘোষ 


প্রসাদী, লুমঝি'ঝিট-_একতালা 
কে গো আমার মা কি এলি। 


আয় মা মনের কথা বলি (ও ম| শোন মা, ছুটি কথ| ) 
এত দুঃখ দিয়ে শ্যাম৷ যদি দয়! প্রকাশিলি, 
তবে মা হয়ে ম| মায়ের মত ছেলের কথা শোন মা কালী ॥ 


‘পল ==== <=" == 


আগমনী সঙ্গীত ১৭ 


দাড়া গে মা হৃংকমলে, পূজি মানসকুহ্থম তুলি, 
ভক্তিচন্দন মাথাইয়ে পদে দিব পুষ্পাঞ্জলি ৷৷ 
করিব স্থমহৎ হোম চিৎকুণ্ডে অনল জালি, 
পূৰ্ণাহুতি দিব তাহে ‘জয় কালী, জয় কালী’ বলি ॥ - 
প্রাণান্ত এ দক্ষিণীন্ত, কর্মফল ম| তুই সকলি, 
মায়ের ছেলে প্রেমিক এখন, যার কাছে কাল কৃতাঞ্জলি ॥ 
= _ প্রেমিক 


মনোহরসাহী_-একতালা 
গিরি, গণেশ আমার শুভকারী 
পূজে গণপতি পেলাম হৈমবতী 
চাদের মাল! যেন চাদ সারি সারি ॥ 
বিষ্ববৃক্ষমূলে পাতিয়া বোধন, গণেশের কল্যাণে গৌরীর আগমন, 
ঘরে আন্ব চণ্ডী, কৰ্ণে শুনব চণ্ডী, 
আসবে কত দণ্ডী জটাভুটধারী ॥ 
মেয়ের কোলে মেয়ে ছুটি রূপসী লক্ষ্মী সরস্বতী শরতের শশী 
সুরেশ কুমার গণেশ আমার 
তাঁদের ন| দেখিলে ঝরে নয়নবাঁরি ॥ 
__দীশরথি রায় 


১৮ আমাদের গান 
সাহানা__র্বাপতাল 
তুমি তে| ম| ছিলে তুলে আমি পাগল নিয়ে সারা হই । 
হাসে কাদে সদাই ভোল| জানে না সে আম| বই ৷৷ 
ভাল খেয়ে মা সদাই আছে থাকতে হয় ম| কাছে কাছে 
ভাল মন্দ হয় গো পাছে, সদাই মনে ভাবি তাই ॥ 


দিতে হয় ম| মুখে তুলে, নয় তে| খেতে যায় গো ভুলে, _/ 


ক্ষেপার দশা! ভাবতে গেলে আমাতে আঁর আমি নই ৷৷ - 
ভুলিয়ে যখন এলাম ছলে (ওম!) ভেসে গেল নয়নজলে 
একলা! পাছে যায় গো চলে আপন হাঁরা এমন কই ॥ 


গিরিশচন্দ্র ঘোষ 


গুণকিরি--একতাল! 
যাও যাও গিরি, আনিতে গৌরী, উম| নাকি বড় কেঁদেছে। 
দেখেছি স্বপন, নারদ বচন, উম| মা মা বলে কেঁদেছে ॥ 
সোনার বরণী গৌরী আমার, ভাঙ্নড় ভিখারী জামাই তোমার, 
মায়ের বসন ভূষণ সব আঁভরণ তাও বেচে নাকি ভাঙ্গ খেয়েছে ॥ 


_ অজ্ঞাত 


মিশ্র আনোয়ারী--একতা লা 
( আজি ) শঙ্খে শঙ্খে মঙ্গল গাও জননী এসেছে দ্বারে। 
নপ্তসিন্ধু কল্লোল রোল বেজেছে সপ্ত তারে ॥ 


গ্ৰঞ্জীমাত্‌ সঙ্গীত ১৯ 


স্থর সপ্তক তুলেছে তান সপ্ত খধির গানে 
সপ্ত স্বৰ্গে দুন্দুভি ঘোষে সপ্ত গ্রহের টানে ; 
অন্তরে আজ সপ্ত সুরের নব জাগরণ স্বরে ॥ 
সাতবাঙ্গ৷ রবি বাঁমধন্ু হাতে মরণের বাণ হানে 
সপ্তকোটি সুসন্তান বিজয়মাল্য আনে । 
সপ্ত তীৰ্থ একপাথ হয় হৃদি-মন্দির-দ্বারে। 
তুলে নাও বুকে তারে ॥ 
_গ্দানারায়ণ 


জীঞ্জীমাত্‌ সঙ্গীত 
প্রণাম 
রাগিণী--বেহাগ 
ওঁ সৰ্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাঁধিকে । 
শরণ্যে ত্যদ্বকে গৌরি নারায়ণি নমোহস্ত তে ॥১ 
স্্িস্থিতিবিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি। 
গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি নমোহস্ত তে ॥২ 
শরণাগতদীনার্ত-পরিত্রীণ-পরায়ণে। ৰ 
সৰ্বস্তাতিহরে দেবি নাঁরাঁয়ণি নমৌহস্ত তে ॥৩ 


হি আমাদের গান 


জয় নারায়ণি নমোহস্ত তে, 
জয় নারায়ণি নমোহস্ত তে, 
জয় নারায়ণি নমোহস্ত তে। 


বন্ধান্গবাঁদ :__-সকল মঙ্গল বিধাতার মন্গলবিধাঁনকাঁরিণী সর্বা- 
ভীষ্টসাঁধিক1, আশ্রয়দীয়িনী ত্ৰিনয়ন| = হ্চন্রাগরিলোচনা ), 
গৌরবর্ণা, হে নারায়ণি, তোমাকে প্রণাম ॥১ 

স্থ্রি-স্থিতি-সংহাঁরের শক্তিরূপিণী, সনাতনী, ত্ৰিগুণের আধার- 
ভূত| ও ত্ৰিগুণময়ী, হে নারায়ণি, তোমাকে প্রণাম ॥২ 

শরণাঁগত, দীন ও আৰ্তগণের পরিত্রাণ-পরায়ণ| এবং সকলের 
ক্লেশনাশিনী, হে দেবি, হে নারায়ণি, তোমাকে প্রণাম ॥৩ 


সুরট মল্লার__ঝাঁপতাল 
অন্তরে জাগিছ গো! মা, অন্তরযাখিনি, 
কোলে ক'রে আছ মোরে দিবস-যাঁখিনী ৷৷ 
অধম সতের প্রতি, কেন এত স্নেহ প্ৰীতি, 
প্রেমে আহ| একেবারে যেন পাঁগলিনী ॥ 
== কখনো আদর করি, কখনো সবলে ধরি, 
1% =" ১ পিয়াও অমৃত, শুনাও মধুর কাহিনী; 
৬ নিরবধি অবিচারে, কত ভালবাস মোরে, 
৫ ৰ ন বারে বারে পতিতোষ্ারিনি ॥ 
প্ৰ ৮ 


০4৮ এ 


গ্ৰীঞ্জীমাত্‌ সঙ্গীত ২১ 


বুঝেছি এবার সার, মা আমার আমি মার, 
চলিব স্থপথে সদ! শুনি তব বাণী) 
করি মাতৃস্তন্য পান হব বীর বলবান্‌, 
আনন্দে গাহিব জয় ব্রহ্মননাতিনী ৷৷ 
__ত্রেলোক্যনাথ সান্যাল 


গৌড়সারদ্__বাপতাল 


অভয়ার অভয়পদ কর মন সার, 

ভবভয় সব দূরে যাবে রে তোমার ॥ 
অকর্মজনিত ভয় যদি ভোগাঁধীন হয়, 
ভয়হর| তারা নামে পাইবে নিস্তার ৷৷ 
ভান্তিযুক্ত আন্তিহীন, হেলায় হারাঁ'লে দিন, 
এখনো কর বিধান মন রে আমার 3 
আদিভূত| সনাতনী চরণ কর রে ধ্যান, 

না হইও অকিঞ্চন আকিঞ্চনে বদ্ধ আর ৷৷ 


__রঘুনাথ রায় (দেওয়ান ) 


ইমন কল্যাণ_একতালা। 
Y sn 
অগ্নিমন্তে দীক্ষিত কর সন্তানে তব আজ ॥/€" 


আশীর্বাদের বর্ম পরাও ঘুচায়ে দৈন্যসাজ; 
= ও--=- স্ৰঃ U.S 3৯১ 


Obs... =a ৰ আআ এ 


২২ 


আমাদের গান 


তপ্ত কর মা হৃদয়-রুধির, দূর করে দাও ভীতি অশ্রনীর, 
দাঁড়াই আমরা ম| তোরে ঘিরিয়। বিশ্বনভার মাঁঝা । 

মান্য আমরা, নহি ত মা হীন, তুই যাঁর মা সে কি কভু দীন? 
তবে কেন মিছে পড়ে থাকা পিছে, কেন এ অলীক লাজ? 
এসো এসো এসো, এসো! মা আমার, দশপ্রহরণধারিণি 

হাঁস মা অট্ট অষ্ট হাস্য ভূলোক-ছ্যলোক-নাঁদিনী, 

(মোরা) করি বিদূরিত স্বার্থ ছন্দ সাঁধিয় তোমার কাজ ॥ 


_ স্বামী চণ্ডিকানন্দ 


মিশ্র-রাগ 
আমার মনের কালী অঙ্গে মেখে হলি মা তুই কালী। 
তাই বুঝি মা মলিন হলে। অমন রূপের ডালি। 
অশান্ত এই ছেলের তরে শাস্তি বুঝি নেই ম| ঘরে 
ও মা কেশ এলিয়ে শ্মশীনে তুই বেড়াস রাজ-দুলালী। 
কালো ছেলের ম| ব'লে তুই আপনি হলি কালে| বরণ। 
আমার অনুরাগের রং লেগে মা রাঙ্গা হল যুগল চরণ। 
এবার মোর অশ্রুজলে মা তোর কালি যাক মা গলে 
তোর রূপের দেউল ক’রবে| উজ্জল ভক্তি-প্রদীপ জালি ৷৷ 


_-প্রণব বায় 


গীঞ্জীমাতৃ সঙ্গীত 


বাউল--জলদ একতাল! 


আমায় দে মা পাগল ক’রে ( ব্ৰহ্মময়ী )। 
আর কাজ নাই ম| জ্ঞানবিচারে ৷৷ 
তোমার প্রেমের স্থর| পানে কর মাতোয়ারা, 
ও মা ভক্তচিত্তহর! ডুবাঁও প্রেমসাগরে ৷৷ 
তোমার এ পাঁগলাগারদে, কেহ হাসে কেহ কাদে, 
কেহ নাচে আনন্দভরে ; 
ঈশা মুসা শ্রীচৈতন্য, ও মা প্রেমের ভরে অচৈতন্ত, 
হায় কবে হব মা ধন্য, (ও মা) মিশে তার ভিতরে ॥ 
স্বর্গেতে পাগলের মেল! যেমন গুরু তেমনি চেলা, 
প্রেমের খেলা কে বুঝতে পারে; 
তুমি প্রেমে উন্মাদিনী, ও মা পাগলের শিরোমণি, 
গ্রেমধনে কর মা ধনী, কাঙ্গাল প্রেমদাঁসেরে ॥ 


__ত্রেলোক্যনাথ সান্যাল 


পিলু খাম্বাজ_কাওয়ালী 


আ মরি আ মরি বামা কে এলো রে রণে। 
নাঁচিয়| নাচিয়| চলে চঞ্চল চরণে ॥ 
নবজলধর কায়, এলো চুল দোলে তাঁয়। 
দাঁমিনী খেলিছে হায় লোহিত লোৌচনে ৷৷ 


২৩ 


২৪ 


আমাদের গাঁন i 


হাসিয়া হাসিয়া নাচে তাথিয়| থিয়| 
হিয়ায় লুকায়ে রাখি সাধ হতেছে মনে ॥ 


_ স্বামী চণ্ডিকানন্দ 


মিশ্র রাগ 
আমার নাই আঁধারের ভয়__ 
কালো মায়ের রূপে আলোর বারণ|-ধার| বয় ॥ 
সকল জ্ঞানের অতীত যে মা, তাই তে| কালে| আমার শ্যামা, 
জ্ঞানরূপী শিব চরণে তীর লুটিয়ে প’ড়ে রয় ॥ 
তোর কাল রূপের পর্দাখানাঁর আড়াল দিয়ে কালী, 
নিভিয়ে দে ম| ত্রিতাপ-জাল| দহনে জলি ॥ 
আলোর জালায় জলি যত, আধার কালী স্নিগ্ধ তত 
এ শীতলে নে ম| তুলে আলোর করি ক্ষয় ॥ 


_মঃ স্থলতান 
বেহাগ-_কাওয়ালী 

আশাবাস। ঘোর-তমোনাশা বাম। কে ( মোহিনী )। 

ঘোর ঘটা কান্তিছটা ব্ৰদ্ধকট| ঠেকেছে। 


রূপসী শিরসি শশী, হরোঁরসি এলোকেশী 5 
মুখজাল| হধাঢাল। কুলবাল| নাচিছে ॥ 


uy 


শরীশ্রীমাতৃ সঙ্গীত ২৫ 


দ্রুত চলে, আস্ত টলে, বাহুবলে দৈত্য দলে; 
ডাকে শিবা, কব কিবা, নিশি দিব| করেছে ॥ 


ক্ষীণদীন ভাঁগ্যহীন দুষ্টচিত্ত জুকঠিন ১ 
বামপ্রসাঁদে কালীর বাদে কি প্রমাদে ঠেকেছে ॥ 
_রামগ্রমাদ সেন 
ছায়ানট-_কাওয়ালী 


আর কিছু নাই সংসারের মাঝে কেবল শ্াঁম! সার রে। 
ধ্যান কালী জ্ঞান কালী প্রাণ কালী আমার রে ॥ 
আনিয়ে ভুবনে এ-তন্থধারণে যাতনা না হয় কাঁর রে। 
(একবার ) হেরিলে ও কায়, সব দুঃখ যায়, এই গুণ শ্যামা মার রে ॥ 
এ ভবে এসেছে, কেহ স্থখে আছে, পেয়ে শিরে বাঁজ্যভাঁর রে। 
“(আমার ) দরিদ্রের ধন, ও বাঁ! চরণ, গলায় করেছি হার রে ॥ 
কমলাকান্ত, হইয়ে ভ্রান্ত, যাওয়|-আস্ন-বনব্দ্বার রে। 
(মায়ের ) অভয় চরণ, লেক, অন্দে পা পাবি পীরে ॥ 


রর ৷ = কমলাকান্ত ক্রবর্তী 
ন; 
( 5 এ 
২  জংলা--দাদরা, 
অ 


আমার মাকে কি দেখেছিস্‌ তোরা বল সত্যি ক’রে। 
মায়ের নব নব নব রূপে ভূবন-মন হরে ॥ 


২৬ আমাদের গাঁন 


মা ত আমার নয় রে কল্পনা, এ দেখ চিন্নয়ী হাস্তবদনা, 
মায়ের স্েহচক্ষে প্রেমবক্ষে অমিয় ঝরে ৷৷ 

হাসিমুখে করে ভূবন আলো, মায়ের কোলে শোভে ভক্তদল, 
মায়ের প্রসারিত প্রেমবাহু আমাদের তরে ॥ 

আয় রে আয় ও জগত্বাসী ! তোর! দেখে য| একবার আসি, 
আমাদের জননীর ও রূপরাশি পরাণ ভরে। 
(ও রূপ ) যে দেখেছে সে-ই মজেছে জনমের তরে ॥ _ 


__ভ্রেলোক্যনাঁথ সান্যাল 


কালাংড়া_-একতালা 
(আহা ) তাই শিবের নয়ন ভুলেছে, 
অঙ্গুপম রূপ চিকণ কাল হেরিয়ে ৷৷ 
ত না হ’লে ত্ৰিলোচন পরম যতনে কেন, 
শ্রীচরণ হৃদে ধরেছে ॥ 
চাদ-ভ্রমে চকোরিণী ঘন-ভ্রমে চাতকিনী 
নলিনী-ভরমে ভ্রমরিণী এসেছে; 
হারাইয়ে নিজমণি, ব্যাকুল। হইয়ে ফণী, 
ও রূপ নেহারি রয়েছে ॥ 
ও দূপ-আনন্দ-নিধি কমলাকান্তের হৃদি 
সরোজে প্রকাশ করেছে ॥ 


_কমলাকান্ত চক্রবর্তী 


গীঞ্জীমাত্‌ সঙ্গীত 


পিলু-যৎ 

উঠ গে! করুণাময়ি, খোল গো কুটারদ্বার, 

আঁধারে হেরিতে নারি হৃদি কাপে অনিবার ॥ 

তারস্বরে ডাঁকিতেছি তাঁরা তোমায় কতই বার, 

দয়াময়ী হয়ে আজি এ কি হেরি ব্যবহার ৷৷ 

সন্তানে রাখি বাহিরে আছ শুয়ে অন্তঃপুরে, 

“মা” মা” বলে ডেকে মোর অস্থিচর্ম হ’ল সার ৷৷ 

খেলায় মত্ত ছিলেম বলে বুঝি মুখ বাঁকাইলে, 

একবার চাও মা বদন তুলে, খেলিতে যাব না আর। 

মা বিনে কে লবে আর অরুতি অধমের ভার ॥ 
__দীনরাম 


কীর্তন__একতালা 
একবার বিরাজ গে! ম| হৃদিকমলাসনে । 
তোমার ভূবনভরা! রূপটি একবার দেখে লই ম| নয়নে ॥ 
তুমি অরপূরণ। মা, শ্মশানে শ্যামা, কৈলাঁসেতে উম| তুমি, বৈকুণ্ঠে রমা, 
ধর বিরিঞ্চি-শিব-বিষ্ণুরপ স্জন-লয় পালনে ॥ 
তুমি পুরুষ কি নারী, বুঝিতে নারি! 
স্বয়ং না বুঝাঁলে তা কি বুঝিতে পারি; 
তুমি আধা বাধ| আধা কৃষ্ণ সাজিলে বৃন্দাবনে ॥ 


২৭ 


২৮ আমাদের গান 


তুমি জগতের মাতা, যোগী জনানুগতা, অনুগত জনে কন্প। কল্পলতা, 
তোমায় মা বলে ডাকিলে নাকি কোলে নাও ভক্তজনে ॥ 
ছুঃখ-দৈন্যহাঁরিণী, চৈতন্যকাঁরিধী, অন্ত কিছু চাই ন| বিনা চরণ দু’খানি 
আমি প্রেম-সরোজে সাঁজাব পদ বাসনা মনে মনে ॥ 

পরিব্রাজক ভিখারী সাধ মনেতে ভারী, 


মধু হাঁসিমাখা মার মুখখানি হেরি, 
বসে মায়ের কোলে “মা; “মা” বলে মাতিব যোগধ্যানে ৷৷ 


স্বামী কৃষ্চানন্দ 
কেদারা--কাওয়ালী 

এস ভীম| ভবানি ভৈরব ভামিনি, এস মা, আজি এ শ্বশানে। 
এন শোণিতসিক্ত শাণিত অসি নিয়ে, এন ম| লোহিত-লোচনে ॥ 
এস অয়ি জননি প্রলয়রূপিণী হয়ে, দৈত্য-দম্ভনাশী বিকট হাসি লয়ে, 
খর্পর করে, নরণির ধরে, দামিনী জালিয়| দশনে ॥ 
নাচ শব-পরে, বাঁজুক দামামা, নাশ গে! অস্গুরে, মৃত্যুরূপিণী মা 
আমি যাব সন্ধে, মরিতে রঙ্গে, গাহিয়| ‘জয় মা” সঘনে ॥ 


স্বামী চণ্ডিকাঁনন্দ 


ছায়। খান্বাজ-_-একতালা 
কখন কি রঙ্গে থাক মা, শ্যামা স্থধ| তরছিণি। 
তুমি রঙ্গে ভঙ্গে অপান্দে অনন্গে ভঙ্গ দাও জননী ॥ 


শ্ীশ্রীমাত সঙ্গীত ২৯ 


লক্ষে বম্ফে কম্পে ধরা, অসি ধরা করালিনী । 

(তুমি ) ত্ৰিগুণ| ত্রিপুর৷ তাঁরা ভয়ঙ্কবা কাঁলকামিনী ॥ 

সাধকের বাঞ্ছা পূর্ণ কর নানা-রূপ-ধারিণী । 

(কভু) কমলের কমলে নাচ মা পূৰ্ণ ব্ৰহ্ম,-সনাতনী ৷৷ 
_-সাধক 


প্রসাদী--একতালা 
কাজ কি ম| সামান্য ধনে, 
(ও কে) কাঁদছে গে। তোর ধন-বিহনে ॥ 
সামান্য ধন দিলে তার! পড়ে রবে ঘরের কোণে, 
যদি দাও মা আমায় অভয় চরণ, রাখি হৃদিপন্মাননে ॥ 
গুরু আমায় কৃপা করে মা, যে ধন দিলেন কাঁনে কানে । 
এমন গুরু-আঁরাঁধিত মন্ত্র তাও হারালেম সাধন বিনে ॥ 
প্রসাদ বলে রুপা যদি মা, হবে তোমার নিজ গুণে। 
আমি অন্তিম কালে ‘জয় দুর্গা” বলে স্থান পাই যেন এ চরণে ৷ 
__বাঁমপ্রসাঁদ সেন 


জৌনপুরী- দাদ্রা 


কালো মেয়ের পায়ের তলায় দেখে যা আলোর নাচন ৷ 
মায়ের রূপ দেখে দেয় বুক পেতে শিব, যাঁর হাতে মরণ-বাঁচন ॥ 


আমাদের গান 


কালো মায়ের আধার কোলে শিশু রবি-শশী দোলে, 

(মায়ের ) একটুখানি রূপের ঝলক- ক্ষিগ্ক বিরাট নীল গগন ॥ 
পাগলী মেয়ে এলোকেশী নিশিথিনীর ছুলিয়ে কেশ, 

নেচে বেড়ায় দিনের চিতায় লীলার যে তাঁর নাইক শেষ ॥ 
সিন্ধুতে মার বিন্দু খানিক ঠিকরে পড়ে রূপের মাণিক, 

বিশ্বে মায়ের রূপ ধরে না, মা আমার তাই দিগ্বসন ॥ 


_ নজরুল” 


কানাড়া_ ঠুংরী 
কার বাম! রণে নাচিছে। 
সুধ| পানে ঢল ঢল ঢলে পড়িছে ॥ 
একে ত নীরদ-কায় ত্রিভঙ্ব-ভদ্দিম| তায়, 
কালিন্দী-দলিলে যেন জব| ভাসিছে ॥ 
-_ বধুনাথ রায় ( দেওয়ান ) 


পরজ-বাহার--ঝাপতাল 
গল্াগঞ্ধা-প্রভাসাদি কাশী-কাঞ্চী কেব| চায়, 
কালী কালী কালী বলে অলপ| যদি ফুরায় ॥ 
ত্রিসদধ্যা যে বলে কালী পুজা সন্ধ্যা সে কি চায়, 
সন্ধ্যা তার সন্ধানে ফেরে কভু সন্ধি নাহি পায় ॥ 


গ্ৰঞ্জীমাত্‌ সঙ্গীত ৩১ 
জপ যজ্ঞ পূজা হোম আর কিছু ন! মনে লয়, 
মদনের যাগ যজ্ঞ ব্ৰহ্মময়ীর রাঙ্গা! পায় ॥ 
কালীনামের এত গুণ কেবা জানতে পারে তায়, 
দেবাদিদেব মহাদেব যাঁর পঞ্চমুখে গুণ গায় ॥ 


_-অজ্ঞাত 
ভৈরবী-_একতালা 
জয় জয় জগবন্দিনী। 


- দেবি, দুঃখহারিণী তারিণী মহেশ-হৃদয়বাসিনী ॥ 


স্থরাস্সরনর সবার পূজিত| আগম-নিগমে স্জনকারিণী, 
জ্ঞানদা বরদা জুখদা মোক্ষদ| তুমি মা অন্নদা জয়পরায়ণী ॥ 
ভৈরবী ভবানী নগেন্দ্ৰনন্দিনী, নাগ-নাগ-পাশ| ঘোরনিনাদিনী, 


"৷ জ্ঞানেন্্-উপেন্্-যোগেন্দ্রাদি কত চরণে পড়িয়| দিবস-রজনী ॥ 


গুরু মুখে শুনি তুমি মা ভবানী, আঞ্যাশক্তি শিবে সবার জননী, 
মা মা বলে ডাকে ম| তোমারে, তাই মা তোমারে মা বলিয়ে জানি ৷৷ 


_ অজ্ঞাত 


খাম্বাজ--তালফেরত| চৌতাল ; সঞ্চারী-_ধামার 


_ জগত-জননী জাগিয়াছে আজি জয় মা তারিণী গাও রে। 


বাজাও ডঙ্কা নাহিক শঙ্কা ঘুচে গেছে ভবভয় রে ॥ 


৩২ 


আমাদের গান 


নেহারি দানব-নিপীড়িত ধরা, দানব-দলনী পাগলের পাঁরা, 
মুখে অট্রহাস ত্রিভুবন-ত্রাস বুঝি ব| স্থষ্টি যায় রে। 

ডাকিনী যোগিনী নাচিছে সঙ্গে, গ্রাসিছে দানব কত না৷ বন্ধে, 
রুধির লেগেছে সকল অঙ্গে পদভরে ধ়। টলে রে। 

দানব নাশিতে অসিমুণ্ধরা, ভকতের তরে বরাঁভয়করা, 

রুদ্র মধুরে অপরূপ তারা, হেরিলে প্রাণ জুড়ায় রে ॥ 


_ স্বামী চণ্ডিক!নন্দ 


প্রসাদী_-একতালা 
ডুব দে রে মন “কালী” বলে, হৃদি-রত্বাকরের অগাধ জলে । 
রত্বাকর নয় শূন্য কখন, দু’চার ডুবে ধন ন| পেলে । 
তুমি দমসামধ্যে এক ডুবে যাও, কুলকুগুলিনীর কুলে ॥ 
জ্ঞান-মুদ্রের মাঝে রে মন, শাস্তিরপ। মুক্ত! ফলে। 
তুমি ভক্তি ক'রে কুড়ায়ে পাবে, শিবঘুক্তি মত চাইলে ॥ 
কামাদি ছয় কু্তীর আছে, আঁহার-লোভে সদাই চলে। 
তুমি বিবেক-হুল্দি গায় মেখে যাও, ছোবে ন| তার গন্ধ পেলে। 
রতন মাণিক্য কত প’ড়ে আছে সেই জলে। 
বামপ্রসাদ বলে, বম্প দিলে মিলবে রতন কলে ফলে ॥ 


__রামগ্রসাদ সেন 


ীপ্মাত সঙ্গীত ৩৩ 
জয়জয়ন্ত্ৰী--চৌতাল 
ত্বং অপাঁরা, বিশ্বসারা, বিশ্বাধার| বিশ্বরঞ্জনী ; 
মৰ্বভূত-আত্মভূত, সর্ববিভূতি-প্রবিধায়িনী ॥ 
ত্বং অনল-ক্ষিতি-অনিল-ব্যোম-সলিল-সংরূপিণী, 
তুমি অমেয়| মহেশজায়া, ভো অভয় য়বারিণি ॥ 
বিরাজিতা শব-আসনে, কভু প্রমন্তা আসব পানে, 
কভু যুক্ত| শিব-সনে, শিবে গে! শিবানি ॥ 
ও মা ত্রিগুণধারিণি, গুণাতীত| ত্ৰিনয়নি, 


প্রেমিকের ত্রিতাঁপের তাপ সংহর, হরমোহিনি ৷৷ 
প্রেমিক 


আড়ানা--বঝাঁপতাল 
দুর্গে দলনী দুঃখ দারিদ্র্যদহনী 
দুষ্ট-বিদারিণী হর-শম্ভু-জায়া ॥ 
অস্থর-সংহারিণী রক্তবীজ-নাশিনী 
দীন-অভয়বর| স্থর-নর-পায়| ॥ 
সংসার-তারিণী তাঁরা তরদতে 
উদ্ধরে রুপালী, যে| পরমা মায়া; 
সপ্তদ্বীপ নব খণ্ড - ত্ৰৈলোক্য-ব্যাপিত 
যাচে স্থয়শ চারু আনন্দ-দায়| ॥ 
_ অজ্ঞাত 


৩৪ আমাদের গান i 


বাহার__ধামার 


দ্যাখ না চেয়ে স্তাংট| মেয়ে করতেছে কি কারখান। 
হাস্য করে, আস্তে পোৱে, মত্তমাতঙ্গ সেন! ৷৷ 


আসবপানে মত্ত মন রোষে আরক্ত নয়ন, 
নৃত্য করে অনুক্ষণ, সঙ্গে পিশাচ দান| ৷৷ 
রুধির ধরে উদরে কাপে ধর পদভরে, 


হুঙ্কার রব করে, সদাই লোল রসনা ; ঢ 
(যত) ভীষণ আকার ধর, ভীত নহে এ নহে অন্তর, | 
অন্তে হয়ে| ন| অন্তর প্রেমিকের এই বাসন। ৷ ৷ 
প্রেমিক । 
আড়ান|--তাল ফেরতা ( চৌতাল, সঞ্চারী--ধামার ) 
ছুরিতবারিণি, ও ম| হররাণি, ডাকিছে কাতরে এ দীন সন্তান, 
করিয়া যতন কমল-আঁদন পেতেছি হৃদয়ে কর অধিষ্ঠান ॥ 
শিখাইয়। দাও তুমি ম| ভবানি, কেমনে পূজিব চরণ দু’খানি 
ভজন পূজন কিছুই ন| জানি, তাই ভাবি কিসে পাব পদে স্থান ॥ 
ভরস| কেবল করুণা তোমার, তাই এ সন্তান ডাকে বারবার, 
নাশ মা তাহার অজ্ঞান-আঁধার তনয়ে তোমার দাও দিব্য জ্ঞান ) 
যেন নাহি ভুলি চরণ ছু'খানি এই মতি দাও তনয়ে জননি, ) 
অকুল পাখার কিমে হই পার, ভবদুঃখ যেন হয় অবসান ॥ | | 


_ প্রেমিক 


ছি. নি স্পা 


০০... 555: 


শ্রীমাত সঙ্গীত ৩৫ 
কাফি সিন্ধু_কাওয়ালী 


দেহি পদতরণী, জননী । 
দিন দিন যায় দিন, আসে না গো! সেই দিন 
দিনে রেতে তাই তোরে ডাকি দীনতাঁরিণি ॥ 
জানি না কি বলে আমি ডাকিব গে! মা তোমায়, 
শিখায়েছ ম| বলিতে মা বলিয়ে ডাকি তাই, 
. কুপুত্র যদিও হয়, কুমাতা কখনও নয়, 
চরণে শরণ তাই লয়েছি নিস্তারিণি ৷৷ 
সংসার-প্রান্তরে শাশান-বাহিনী কুলে, 
এ দীন পথিক বসে বিষয়-পাঁদপ-মূলে, 
আসে এ কাঁল-ফণী, দংশিতে মোরে জননী, 
ত্রামিত পরাঁণে তাই ডাকি ম| ত্রিনয়নি ৷ 
মায়| মায়াবিনী মোরে কুপথেতে লয়ে যায়, 
দেখাও স্থপথ মোরে সদা জলি মে জালায়, 
যায় যায় প্রাণ যায়, তাই ডাকি ম| তোমায়, 
অকুলে কর ম| কোলে ও ম| কুলদাঁয়িনি ॥ 


পরজ-বাহার-_ঝাঁপতাল 
পাবি ন! ক্ষেপা মায়েরে ক্ষেপার মত ন! ক্ষেপিলে, 
সেয়ান পাগল বুঁচকিবগল, কাজ হবে না ওরূপ হ’লে ॥ 


৩৬ 


আমাদের গান 


শুনিস নে তুই ভবের কথা, এ যে বন্ধ্যার প্রসবব্যথা, 
সার করে শ্রীনাথের কথা চোখের ঠুলি দে না খুলে ॥ 
মায়৷ মোহ ভোগ তৃষ্ণ| দেবে তোরে যতই তাড়া; 
বোবাঁর মত থাকবি বসে, সে কথায় ন| দিয়ে সাড়।। 

নিবৃত্তিরে লয়ে সাথে, ভ্রমণ কর তত্ত্বপথে, 
নৃত্য কর প্রেমে মেতে, সদ| কালী কালী বলে ॥ 

মজা আছে এ পাগলে, জানবি আসল পাগল হ’লে, : 
‘আয় রে পাগল ছেলে’ বলে, এ পাগলী মায়ে নেবে কোলে। 

ফুরাবে পাগলের মেলা ঘুচিবে ত্রিতাপের জালা) 
শান্তিধামে করবি লীলা এ যুক্তি প্রেমিক বলে ৷ 


__ প্রেমিক 


সুরট-মল্লার__তেওরা 
বড় ধুম লেগেছে, হ্বদিকমলে। 
মজ| দেখিছে আমার মন-পাঁগলে ॥ 
হতেছে পাগলের মেল! ক্ষেপাঁতে-ক্ষেগীতে মিলে, 
আনন্দেতে সদানন্দে আনন্দময়ী পড়ছে ঢলে ॥ 
দেখে অবাক্‌ লেগেছে তাক্‌ ইন্দ্ৰিয় আর রিপুদলে, 
পেয়ে সুযোগ এই গোলযোগ জানের কপাট গেছে খুলে ॥ 


মা, শ্যা+ = 


০০ 


শরীশ্রমাতৃ সঙ্গীত ৩৭ 


প্ৰেমিক পাগল বলে সকল, তা বলে আমার মন কি টলে, 


- (যার ) পিতামাত৷| বদ্ধ পাগল ভাল হয় কি তাদের ছেলে ॥ 


শোন মা তারা ভূভারহরা এই বেল! মা রাখছি ব'লে 
( যখন ) ভাঁদব জলে অন্তকালে তনয় ব'লে করিস কোলে ॥ 


_ প্রেমিক 


কেদারা__-টিমে-তেতালা 


ভজ রে শ্ঠামাঁপদপঙ্কজরাঁজ, 
পিও, পিও, পিও মধু হয়ে মাতোয়ারা ॥ 
মা, মা, মা ঝঙ্কার মন-মধুকর 
ঝরুক অবিরল অখণ্ড অমৃতধাঁর ; 
অহনিশ অনিমেষে মার মুখ নেহার, 
“তারা”, “তারা” “তাঁরা” বলে হয়ে যাও হার! ॥ 
_স্বামী তপানন্দ 


গৌরী-একতালা 
ভবে সেই সে পরমানন্দ 
যে জন পরমানন্দময়ীরে জানে ॥ 
সে জন না যায় তীর্থপর্যটনে কালী ছাড়! কথা ন! শুনে কানে, 
সন্ধ্যা পূজ| কিছু ন| মানে, ষ| করেন কালী সেই সে জানে ॥ 


৩৮ আমাদের গান 


কালীর চরণ যে করেছে স্থল, সহজে হয়েছে বিষয়েতে ভুল, 
ভবার্ণবে পাবে সে কুল, মূল হারাবে দে কেমনে ॥ 

রামকৃষ্ণ কয় এমন জনে, লোকের নিন্দ। ন! শুনে কানে 
আখি চুলু ঢুলু রজনী দিনে কালীনামামৃত-পীযূষ পানে ॥ 


মহারাজ রামকৃষ্ণ 


ভৈরব__বাঁপতাল 
ভবানী দয়ানী মহাবাক্বাণী 
হবর-নর-মুনি-জন মানি সকল বুধজ্ঞানী। 
জগজননী জগজানি মহিান্থর-মর্দিনী, 
জালামুখী চণ্ডী অমরপদ-দাঁনী ॥ 


__অজ্ঞাত 


সিন্ধু খান্বাজ- যং 
মজল আমার মন-ভ্রমর! শ্যামাঁপদ-নীলকমলে । 
( শ্তামাপদ-নীলকমলে, কাঁলীপদ-নীলকমলে ) 
যত বিষয়মধু তুচ্ছ হ'ল কামাদি-কু্থম-নকলে ॥ 
চরণ কালো! ভ্রমর কালো, কালোয় কালে। মিশে গেল, 
পঞ্চতত্ব প্রধান মত্ত রঙ্গ দেখে ভঙ্গ দিলে ॥ 


শ্শ্রীমাতৃ সঙ্গীত ৩৯ 


কমলাকাত্তের মনে, আশা পূৰ্ণ এত দিনে 
(তায় ) সুখ দুখ সমান হ’ল আনন্দ-সাগর উথলে ॥ 
__কমলাকীন্ত চক্রবর্তী 
সাহানা__ঝাঁপতাল 
মদমত্ত মাতঙ্গিনী উলঙ্গিনী নেচে ধায়, 
নিবিড় কুন্তলদল বিজড়িত পায় পায় ! 
নখরে অরুণ ছুটে পদচিহ্ছে পদ্ম ফুটে, 
মকরন্দ-গন্ধে অন্ধ ভৃদ্ববৃন্দ গুঞ্জি ধায় ॥ 
অট্ুহাস্ত অবিরত তড়িত প্রকট কত, 
উজল ঝলকে আলো! কাঁলবরণ ঘটায় ॥ 
_ প্রেমিক 
প্ৰসাদী--একতাল৷| 
মন রে কৃষিকাজ জান ন] 


এমন মানবজমিন রইল পতিত, আবাদ করলে ফ’লত সোঁন| ॥ 
কালীনামে দাও রে বেড়া, ফসলে তছরুপ হবে ন| ৷ 

সে যে মুক্তকেশীর শক্ত বেড়া, তার কাছেতে যম ঘেঁষে না ॥ 
অদ্য কিংবা শতাক্মান্তে বাঁজাপ্ত হবে জান না । 

এখন আপন একতারে, (মন রে, ) চুটিয়ে ফসল কেটে নে ন ৷ 
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৪০ 


আমাদের গান 
গুরুদত্ত বীজ রোপণ ক'রে ভক্তিবারি সেঁচে দে না। 
একা যদি না পারিস মন, রামপ্রসাঁদকে সঙ্গে নে না ৷৷ 
__রামপ্রসাদ সেন 


দুর্গা তেওরা 
মহাকালের কোলে এসে গৌরী হ’ল মহাকালী । 
শ্াশান-চিতার ভস্ম মেখে স্নান হ’ল মার রূপের ডালি॥ 
তবু মায়ের রূপ কি হারায়, 
সে যে ছড়িয়ে আছে চন্দ্রতীরায়। 
মায়ের রূপের আঁরতি হয় নিত্য স্থধ্য-প্ৰদীপ জালি ৷৷ 
উম! হ'ল ভৈরবী, হায়, বরণ করে ভৈরবেরে, 
হেরি শিবের শিরে জাহুবীরে শ্বশানে-মশানে ফেরে 5 
অন্ন দিতে ত্ৰিজগতে, 
অন্নদ| মোর বেড়ায় পথে, 
ভিক্ষু শিবের অঙ্তুরাগে ভিক্ষা মাগে রাজছুলালী ॥ 
_ নজরুল 


বাউল-_একতালা 


মা আছেন আর আমি আছি ভাবনা কি আছে আমার ১ 
মার হাতে থাই পরি, মা নিয়েছেন আমার ভার ৷ 


গীঞ্জীমাত্‌ সঙ্গীত ৪১ 


( প’ড়ে ) সংসার-পাকে ঘোর বিপাকে যখন দেখবি অন্ধকার, 
- (দেখবি ) অন্ধকারের বিপদ হতে মা যে করেছেন উদ্ধার ৷ 
ভুলেও থাকি তবুও দেখি ভোলে না মা একটি বার, 
(বড়) স্বেহের আধার মা যে আমার, আমি যে মার মা আমার ৷ 
_ মনোমোহন চক্রবর্তী 


ভৈরবী-_একতালা 

মা ত্বং হি তারা, তুমি ব্রিগুণধরা পরাৎপরা। 
আমি জানি গে! ও দীনদয়ামঘ়ী, তুমি ছুর্গমেতে দুখহর| ৷৷ 
তুমি জলে, তুমি স্থলে, তুমি আছামূলে গো মা, 
আছ সর্বঘটে অক্ষপুটে সাঁকীর-আকার নিরাকার ৷৷ 
তুমি সন্ধ্যা, তুমি গায়ত্ৰী, তুমি জগদ্ধাত্ৰী গো মা, 

-  অকুলের ত্রাণকর্রী, সদাশিবের মনোহর! ৷৷ 
__ অজ্ঞাত 


প্রসাদী--একতালা 
ৰ (মায়ের ) ভাব,কি ভেবে পরাণ গেল; 
(ধার) নাম হরে কাল, পদে মহাকাল, তার কেন কালো রূপ হ’ল। 
কালে। রূপ অনেক আছে, এ বড় আশ্চর্য কালো, 
(যারে ) হৃদ্মাঝারে রাখলে পরে হৃদয়পন্ম করে আলো! ৷৷ 


৪২ আমাদের গান 


নামে কালী রূপে কালী, কালে! হতেও অধিক কালো, 
(ও রূপ ) যে দেখেছে সেই মজেছে অন্য রূপ লাগে ন! ভাল ৷৷ 

প্রসাদ বলে কুতুহলে, এমন মেয়ে কোথায় ছিল, 
(যারে ) ন! দেখে নাম শুনে কানে মন গিয়ে তায় লিপ্ত হ'ল ৷৷ 


__বামপ্রসাদ সেন 


কালেংড়া__বাঁপতাল 
যতনে হৃদয়ে রেখে! আদরিণী শ্যামা মাকে । 
মন তুই দ্যাখ আর আমি দেখি, 
আর যেন কেউ নাহি দেখে ॥ 
কাঁমাদিরে দিয়ে ফীকি, আয় মন, বিরলে দেখি, 
রমনারে সঙ্গে রাখি__সে যেন মা ব'লে ডাকে ॥ 
কুরুচি কুমন্ত্ৰী যত, নিকট হ'তে দিও নাক, _ 
জ্ঞান-নয়নে প্রহরী রেখ, সে যেন সাবধানে থাকে ॥ 
কমলাকান্তের মন, ভাই আমার এই নিবেদন," 
দরিদ্রে পাইলে ধন সে কি অযতনে রাখে ॥ 


=কমলাকান্ত চক্রবর্তী 


বেহাগ-_ ঠুংরী 


রণবেশে হেসে হেসে এ বাম| এসেছে। 
করে অসি পদে শশী কি রূপসী সেজেছে । 


গঞ্ীমাত্‌ সঙ্গীত 


নয়নে অনল জলে, . নরশির শোভে গলে, 
দলিতে দনুজদলে ঢলে ঢলে চলেছে ॥ 
রুধির লেগেছে গায়, নীল জলে জবা প্রায়, 
আখি না ফিরিতে চায়, কি স্থখেতে মজেছে। 
আ মরি কি রূপ হায়, অরূপ উথলে তাঁয়, 
সাধে কি রে এ পায় পশুপতি পড়েছে ॥ 
_ স্বামী চণ্ডিকানন্দ 


মিশ্র রাগ 


রালা জবা দিতে গিয়ে 

মরি আমি লজ্জা পেয়ে, 
তোর চরণ যে মা আরও রান 

বনের জবাঁফুলের চেয়ে | 
এমন রাদ্ব। জবার ডালি 

কোন বনে পাব মা, কালি, 
আমি চেয়ে চেয়ে দেখি শুধু 

ধারা বহে নয়ন বেয়ে ॥ 
নৃত্যকালীর্‌, রূপে, মা গো, 

নৃত্যে যখন উঠিন মেতে 
পাছে তোর চরণে ব্যথা বাজে 

শিব দিল তাই হৃদয় পেতে । 


৪৩ 


৪৪ আমাদের গান 


ওই চরণে, ও মা শ্যামা, 

সন্তানে তোর ঠাই দে না মা, 
মায়ার বাঁধন মুক্ত করে 

মুক্তকেশী কালো মেয়ে ॥ 


__বুদ্ধদেব ভট্টাচাৰ্য 


মিশ্র রাগ 


রূপ যদি তোর এতই ভাল মুণ্ডমাল| কেন গলে। 

দয়াময়ী নাম যদি মা, শিব কেন তোর চরণতলে ৷৷ 

যার রূপে হয় ভুবন আলো, তাঁর কেন হায় বরণ কালো। 
যার করুণায় বিশ্ব মাতায় খড় গ তাহার করতলে ৷৷ 
যোগী খযি তোমার লীলা পায় না আজও ধ্যানের মাঝে। 
অভয়া তোর চর্ণছায়া রাখিস আমার হৃদয়-মাঝে ॥ 
কাঁদল তোরই ছেলেমেয়ে, শ্যামা-মা, তোর পথ চেয়ে 
পূজার ডাল| সাজিয়েছি ম| ব্যথায় তর! নয়নজলে ॥ 


_-ফটিকচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় 


কানাড়া__-একতালা 
লম্বিত গলে মুগ্ডমাল দম্ভিত| ধনি-মুখ-করাল, 
স্তম্ভিত পদে মহাকাল, কম্পিত| ভয়ে মেদিনী ॥ 


শরশ্রীমাতৃ সঙ্গীত ৪৫ 


দিথসন। চন্্র-ভাঁল, এলায়ে পড়েছে কেশজাঁল, 
শোভিত অসি করে কপাল প্রখরা শিখরি-নন্দিনী ৷৷ 
চারিদিকে কত দিক্‌পাল, ভৈরবী শিব| তাল বেতাল, 
অতি অপরূপ রূপ বিশাল-কাঁলী কলুবনাশিনী ॥ 
-দাশবধি বায় 


বাগেন্রী_ দাদ্রা 
_ (আর) লুকাঁবি কোথায়, মা কালি । 
বিশ্বভুবন আধার ক'রে তোর রূপে ম| সব ডুবালি ॥ 

সুখের গৃহ শ্মশান ক'রে বেড়ান মা তুই আগুন জালি। 

(আমায় ) দুঃখ দেওয়ার ছলে মা, তোর ভূবন ভর! রূপ দেখালি ৷৷ 

পূজ| ক'রে পাইনে তোরে, (ম গো») এবার চোখের জলে এলি । 
১ বুকের ব্যথায় আসন পাতা, বস মা সেথা ছুখ-ছুলালী ॥ 

-_কাজি নজরুল 


| সুরট মল্লার--তেওর| 


শ্যামা, মন-ছাচে তোমাকে ফেলে 
মনোময়ী মূৰ্তি আজ লব তুলে ॥ 
মন যে আমার খাদে তরা, তোমার ভাবে কই মা গলে 
ভাঁবরূপিণী হও তারিণি, গ’লে আমার ভাব-অনলে ॥ 


৪৬ আমাদের গাঁন 


দেখিব রূপ তোমার স্বরূপ, যে রূপেতে ভোল! ভোলে, 
পুরাঁও আশা, কৃত্তিবাসী, দিয়ে দেখা হৃদিকমলে ॥ 

গল্গাজলে গঙ্গাপূজ| কি হবে মা বনফুলে, 
কি দিয়ে পূজিব তোমায় ভাবছি বসে তাই বিরলে ৷৷ 

আমি আমার নই জননি, আমার নাই কিছুই ভূতলে, 
এ ব্ৰহ্মাণ্ড তোমার ষ্ি, দৃষ্টিহীনে আমার বলে ৷৷ 

প্রেমিক বলে শোন রে যুক্তি যথাশক্তি ভক্তিজলে, ' " 


ধুয়ে দে মার বাঙ্গ| চরণ, মনফুল দে পদতলে ॥ 


_প্রেমিক 


মল্লার__একতাল৷ 
শ্যামা মা কি আমার কাল রে। 
লোকে বলে কালী কাল, আমার মন ত বলে না কাল রে ॥ 
কখনও শ্বেত, কখনও গীত, কখনও নীল, লোহিত রে, 
(আমি) আগে নাহি জানি কেমন জননী, ভাবিয়ে জনম গেল রে ॥ 
কখনও পুরুষ, কখনও প্রকৃতি, কখনও শূন্তরূপা রে, 
(মায়ের ) এ ভাব ভাবিয়ে কমলাকান্ত মইজে পাগল হল রে ॥ 


কমলাকান্ত চক্রবর্তী 


শ্প্রীমাতৃ সঙ্গীত ৪৭ 

পরজ-_একতালা৷ 
শ্যামা-ধন কি সবাই পায়, কালী-ধন কি সবাই পায়, 

অবোধ মন বুঝে না একি দায়। 
শিবেরও অসাধ্য সাধন মন মজান রাঁন্দা পায় ॥ 
ইন্জাদিসম্পদনথথ তুচ্ছ হয় যে ভাবে মায়। 
সদানন্দন্থুখে ভাসে শ্যাম! যদি ফিরে চায় ॥ 
+ যোগীন্দ্র মুনীন্দ্ৰ ইন্দ্ৰ যে চরণ ধ্যানে না পায়। 
নিগুণ কমলাকান্ত তৰু সে চরণ চায় ॥ 
__কমলাকান্ত চক্রবর্তী 


কানাড়া__একতালা! 
রীদুর্গানাম ভুলে| ন|--ভুলে| না, ভুলো না, ভুলো ন|। 
প্রীদুৰ্গানাম স্মরণে সমুদ্রমন্থনে, বিষপানে বিশ্বনাথ ম’ল না ॥ 
যদ্যপি কখনও বিপদ ঘটে, শরীদূ্গ স্মরণ করিও সঙ্কটে, 
তারায় দিয়ে ভার স্থরথ রাজার, লক্ষ অসিঘাতে প্রাণ গেল না ॥ 
বিভু নামে এক রাজার ছেলে, যাত্রা করেছিল শ্রীছূ্গা বলে, 
আসিবার কালে সমুদ্রের জলে ডুবেছিল তবু মরণ হ'ল না৷ ॥ 


-বামপ্রসাদ সেন 


৪৮ আমাদের গান 
মনোহরসাহী__বাঁপতাল 


সকলি তোমার ইচ্ছ| ইচ্ছাময়ী তাঁর! তুমি। 

তোমার কর্ম তুমি কর মা, লোকে বলে করি আমি ৷৷ 

পঙ্কে বদ্ধ কর করী পন্দুরে লঙ্বাঁও গিরি। 

কারে দাও ম ব্ৰহ্মপদ, কারে কর অধোগামী ॥ 

আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্ৰ, আমি ঘর তুমি ঘরণী। 

আমি রথ তুমি রথী, যেমন চালাও তেমনি চলি ৷৷ 
__রাঁজ। নবচন্দ্ 


খান্বাজ__আদ্ী-কাওয়ালী 


সমরে নাচে রে 
নাশিছে তিমিরে 
হুহুঙ্কার রবে 
চমকে দমকে 
অট্ট অট্ট হাসি 
দ্বিতিস্থত নাশে 
অঙ্গরে সংহারে 
বরাঁভয় করে 


কার এ রমণী, 
তিমিরবরণী ॥ 
মগন! তাণ্ডবে, 
যেন রে দামিনী। 
সমর উল্লাসি, 
দন্জদলনী ॥ 
অপির প্রহারে, 
সৃজন-পালিনী ॥ 


শরশ্রীমাতৃ সঙ্গীত ৪৯ 


বাম ভয়ঙ্করা ভীষণে মধুরা, 
হরমনোহরা মানসমোহিনী। 
সংসার-অরণ্যে অনন্যশরণ্যে, 
শ্রীরামপ্রলন্নে শর্ণদীয়িনী ॥ 

_ রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় 


মনোহরসাহী--বী'পতাল 
সদানন্দময়ী কালী, মহাকালের মনোমোহিনী । 
তুমি আপনি নাচ, আপনি গাঁও, আপনি দাও মা করতালি ॥ 
আদিভূতা৷ সনাতনী শুন্যরূপ। শশী-ভাঁলী। 
ব্ৰহ্মাণ্ড ছিল না যখন, মুণ্ডমাল| কোথায় পেলি ৷ 
সবে মাত্র তুমি যন্ত্ৰী, আমর! তোমার যন্ত্রে চলি | 
১ তুমি যেমনি নাঁচাও তেমনি নাচি, যেমনি বলাও তেমনি বলি ॥ 
অশান্ত কমলাকান্ত দিয়ে বলে, মা, গালাগালি । 
এবার সর্বনাশী ধ'রে অসি ধৰ্মাধৰ্ম দুটো খেলি ৷৷ 
= কমলাকান্ত চক্রবর্তী 
শঙ্কৱা--একতালা] 


হের হর-মনোমোহিনী কে বলে রে কাল মেয়ে, 
(আমার ) মায়ের রূপে ভুবন আলো 
চোখ থাকে ত দেখ ন| চেয়ে ৷৷ 


৫০ 


আমাদের গান 


বিমল হাসি ক্ষরে শশী, অরুণ পড়ে নখে খনি, 
এলোঁকেশী শ্যামা ষোড়শী ; দু 
কমলভ্রমে ভ্রমর ভ্রমে, বিভোর ভোলা চরণ পেয়ে ॥ 


__গিরিশচন্দ্র ঘোষ , 


জীরামচন্দ্ৰ সঙ্গীত 


বেহাগ 
নান্য। স্পৃহা! বঘুপতে হৃদয়েইস্মদীয়ে 
সত্যং বদামি চ ভবানখিলান্তরাত্মা। - | 
ভক্তিং প্রযচ্ছ রঘূপুঙ্ব নির্ভরাং মে | 
কামাদিদোষরহিতং কুরু মানসংচ ৷৷ 


সিন্ধু-খান্বাজ__কাওয়ালী 


ইতনী মিনতি রঘুনন্দনসে, দুঃখ-দ্বন্ব হমার মিটাও জী ॥ 

আপনে পদ-পক্কজ-পিঞ্তর মে চিত-হংস হমার বৈঠাও জী ৷ 

তুলপীদাস কহ কর জোড়ি ভব-সাঁগর পার উতার জী ॥ 

_ তুলসীদাস | 
| 


শ্রীরামচন্দ্র সঙ্গীত ৫১ 
মিশ্র রাগ__কাওয়ালী 


এক নীর হায় গঙ্গাজী এক নাম হায় রাম। 
এক চন্দ্র হাঁয় এক সুর্য নির্বলকে বল রাম। 
জগতে মে কোই নাই স্বজন আপনা» স্বধরম নাম জপ রে রসনা, 
কহতু নানক ঝুট! জপ সব সাক্ষী দশরথনন্দন রাম। 
রামনাম মণি দীপক পেয়ারা, 
ঘট ঘট মে অসি কৌজিওয়াঁরা, 
রামনাম জপ কাম ত্যজপি 
হরকে হরকে যশ পাও ৷৷ 
( হরকে হরকে যশ পাও ) 
কাম ক্রোধ লোভ মদ ছোড়ি মন, 
দিবানিশি পূজ ওহি চরণ, 
তুলসীদাস কহে ও চরণ ছোড়কে, 
নেহি হোগা নির্বাণ ॥ 
__তুলসীদাস 


দরবারী কানাড়া__টিমা তেতালা 


জিনকে হৃদিমে শিরি রাম বসে 
উন সাধন ওর কিয়ে ন কিয়ে। 
জিন শন্ত-চরণ-রজ কো পরস| 

উন তীরথ-নীর পিয়ে ন পিয়ে ৷৷ 


৫২ 


আমাদের গাঁন 
সব-ভূত-দয়া জিনকে চিতমে 
উন কোটন দান দিয়ে ন দিয়ে । 
জিন রামরূপকো ধ্যান ধরে 
উন রামনাম লিয়ে ন লিয়ে ৷ 


-কবীর 


ঝিঝিট-খান্বাজ__-একতালা 
ঠমকি চলত রামচন্দ্র বাজত পৈজনিয়া 
কিলকিলাই উঠত ধায়, গিরত ভূমি লটপটায় ১ 
ধারী মাতু গোদ লেত দশরথকী বাণিয় ॥ 
তুলসীদাম অতি আনন্দ, হেরত মুখারবিন্দ ; 
রঘুবরকী ছবি সমান রঘুবর ছবি বানিয়ী ॥ 
অন্গরজঃ অঙ্গলাই, বিবিধ ভাতি সে দুলার ; 
তন মন ধন বার বার কহত মৃদু বাণিয়| ৷ 
-_তুলসীদাঁস 


ভৈরব-_কারফা 


মনোয়| ভজ লে সীতারাম। 
ভজ লে সীতারাঁম মনোয়া, কাহে ন জপতে নাঁম। 
দিন দিয়! জী হরিগুণ গাঁওয়ে গুরু দিয়! যো নাম॥ 


শ্রীরামচন্দ্র সঙ্গীত 


রাম গড়কে বৈঠে রাঁমজী, সবকী মজর| লীজে। 

যে। য্যায়স| নকরী করেগা, উনকে! ত্যায়সা দীজে ॥ 

লেড়ক। বালা লালন পালন তেনকী দুধ পিলাওয়ে ৷৷ 

মরণকালমে শরণ লেকে বাবা কর বোলাওয়ে ॥ 

এক নর ভুলে, ছু নর ভুলে, ভুলে জগত-সংসার। 

জান্‌ শুনকে মো৷ নর ভুলে, উনকে নেহি পার ৷৷ 
_তুলমীদাস 


ভৈরব--আদ্ধ| 


মহাবীর মারুতি 
অঞ্চনানন্দন মুনিগণ-বন্দন 

লহ লহ প্ৰণতি ৷৷ 
শ্রীরঘুপতি পদে অপিত জীবন, 
ই্দিতে বাঁরিধি ভূধর লঙ্ঘন । 
চিন্ময় তন রামান্থগত মন 

মূর্ত দাস্ত ভকতি ৷৷ 
কষাত্রবীরয ব্রঙ্গতেজোদীপ্ত 
সলীল-বিদলন-বাক্ষস-দৃপ্ত, 
রামনাম কীর্তনে সতত তৃপ্ত, 

আনন্দঘন মূরতি ৷৷ 

_ স্বামী চণ্ডিকানন্দ 


আমাদের গান 
দেশ মিশ্র তেতাল৷ 
রামচন্দ্র গুণধাঁম আমারি ! 
নব-দূর্বাদল-কাঁন্তি উজল হৃদিমন্দিরমন্বলকারী বিহারী ৷৷ 
সর্বারাধ্য হে দেব-দেব শ্রীঅযোধ্যা-পুরজন-তাঁপ-নিবারী ; 
কৌশল্যাস্থত দশরথ-নন্দন নট সুন্দর সরযুতটচারী ॥ 
কমলনেত্র, বিমল মুখমণ্ডল, তরুণাঁরুণ ভাঁতি গণ্ডে, 
বক্ষ পীন, কটি ক্ষীণ, অসীম শক্তি স্থবলিতভুজদণ্ডে । 
রস্তা-তরু-উরু, চরণে উদ্দিত চারু চন্দ্ৰ নখর দ্বৌ সারি 
শীর্ষে প্রথর-কোটি-ভান্-করোজ্জল ঝলমল মুকুট, করে ধনুধারী ॥ 
=বিশ্বরূপ গোস্বামী 


বি'ঝিট__-একতালা 
সীতাপতি রামচন্দ্র, রঘুপতি রঘুরাই। 
ভজ লে অযোধ্যাঁনাথ, দহুস্রে| ন কোই ৷৷ 
রসনা রস নাম লেত, সন্তনকো দরশ দেত। 
ঈষৎ মুখ চন্দ্ৰবিন্দু, সুন্দর জুখ-দাই ॥ 
হন বোলন চতুর চাল, অয়ন বয়)ন দৃগ্‌-বিশাল। 
জকুটি-কুটিল তিলক-ভাল নাসিকা স্থহাই ৷ 
কেশরকে তিলক ভাল, মানো রবি প্রাতঃকাল। 
মানে| গিরিশিখর ফোড়ি, সুর সরি বহিরাই ॥ 


| 


শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গীত ৫৫ 


মোতিনকে| কণ্ঠমাল, তারাগণ উর বিশাল। 
অবণ-কুণ্ডল ঝলমলাত, রতি-পতি ছবি ছাই ॥ 
সখ|-সহিত সরূতীর, বিহরে বঘুবংশ-বীর। 
তুলসীদাস হরয নিরখি চরণরজ পাই ॥ 

_তুলসীদাস 


শ্রীরুঞ্ণ সঙ্গীত 


ভজন-_কাওয়ালী 
আঁথিয়। হরি-দরশন কি পিয়াসী। 
দেখত চাহত কমলনয়নকে। নিশিদিন রহত উদাসী ॥ 
কেশর তিলক মৌতিনকো মালা, বৃন্দাবনকে বাসী। 
নেহ লাগায় ত্যাগী গয়ে তৃণসম, ডাঁরি গয়ে গল ফাঁসি ৷ 
কাহুন্‌কে মনকী কো জানত লোগনকে মন হাসি। 
স্থরদাস প্রভু তুম্হরে দরশ বিন লৈহে করবট কাঁসী ॥ 
__স্থুরদাস 


৫৬ আমাদের গান 
দেশমিশ্র- একতালা 


কেশব, কুরু করুণা দীনে, কুঞ্জকাননচারী । 

মাধব, মনোমোহন, মোহন-মুরলী-ধাঁরী ॥ 

(হরিবৌল, হরিবোৌল, হরিবোল, মন আমার ) 
ব্রজকিশোর, কাঁলীয়হর, কীতর-ভয়-ভঞ্চন, 

নয়ন বাঁকা, বাঁকা শিখিপাখা, রাধিকা -হৃদি-রঞ্চন, 
গোবর্ধনধারণ, বনকুহুমভূষণ, দামোদর কংসদর্পহাঁরী । ' 
শ্যাম, রাস-রসবিহারী (হরিবোল, ইত্যাদি ) ৷৷ 


গিরিশচন্দ্র ঘোষ 


কীর্তন__-একতালা! 

চিন্তয় মম মানস হরি চিদ্ঘন নিরঞ্জন । 

কিবা অন্থপম ভাতি, মোহন মূরতি, ভকত-হৃদয়-রঞ্চন ॥ 
নবরাগে রঞ্জিত, কোটা-শশী-বিনিন্দিত, 

কিবা বিজলী চমকে, অরূপ আলোকে, পুলকে শিহরে জীবন ॥ 
হৃদি-কমলাসনে, ভাব তীর চরণ, 
দেখ শান্ত মনে, প্রেম-নয়নে, অপরূপ প্রিয়দর্শন । 
চিদানন্দরসে ভক্তিযোগাবেশে হও রে চির মগন ॥ 


_ ত্রৈলোক্যনাথ সান্াল 


গ্ৰকৃষ্ণ সঙ্গীত ৫৭ 
/ ভজন-__তেতালা 
ভজ রাধাকৃষ্ণ, গোপাল কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল মুখে । 
নামে বুক ভরে যায়, অভাব মিটায়, স্বভাব জাগায় মহাজখে ॥ 
হরি দীনবন্ধু, চিরদিন বন্ধু, জীবের চির সুখে দুখে, 
| ভজ রে অন্ধ, চরণাঁরবিন্দ, দুস্তর এ মীয়া-বিপাকে ॥ 
|  _ ভজ মূঢ়মতি, তব চিরসাথী, বাহার করুণা লোকে লোকে । 
লীলাময় হরি এসেছে নদীয়াপুরী, রাধার পিরীতি লয়ে বুকে ॥ 
_ ব্রজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 


ভজন-__কাওয়ালী 
* মম মন-মন্দিরে রহ নিশিদিন__ 
কৃষ্ণ মুরারি শ্রীকৃষ্ণ মুরারি 
বন্দনা-গাঁনে তব বাঁজুক জীবন-বীণ ৷৷ 
ভক্তি-গ্রীতি-মালা-চন্দন তুমি নিও হে নিও চিত নন্দন ৷ 
জীবন মরণ তব পূজ| নিবেদন সুন্দর হে মনোহারী ৷ 
এন নন্দকুমার আর নন্দকুমার হবে প্রেম-প্রদীপে আরতি তোমার । 
" নয়ন-যমুনা বরে অনিবার তোমারি বিরহে গিরিধারী ॥ 
6 _ অজ্ঞাত 


৫৮ 


আমাদের গান 


ভজন-_কাওয়ালী 

(রাখ) মিনতি রাখ হে গিরিধারীলাল। 
(মম) আখির আগে রহ শ্যাম-গোপাল ৷ 
(তব) চরণ-তলে মোর এই তনু-মন 

প্রণামী-ফুলের মত লহ নিবেদন, 
(আমি) জনমে জনমে প্রেমের কাঙ্গাল । 
(শুধু) তোমার বিরহ ছাড়া সকল ব্যথা 

সহিব তোমারি লাগি হে দেবতা ৷ 
(মোর) হৃদয়-বাসরে মিলন-রাঁতে 

আখি মিলাঁও প্রভু আখির সাথে, 

মীরার গ্রীতম হয়ে রহ চিরকাল ॥ 


স্‌ প্রণব রায় 


ঝি'ঝিট__একতালা 
মেরে তো গিরিধর গোপাল ছুদূরো ন কোই ৷ 
যাকে সির মৌর মুকুট মেরো পতি সোই; 
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম কমাঁল হোই ॥ 
তাত মাত ভ্রাত বন্ধু আপনে! ন কোই । 
অবতে| বাত ফৈল গয়ী জানে সব কোই ৷৷ 
সন্তন-নঙ্গ বৈঠ বৈঠ লোক লাজ খোই। 
ছাড় দই কুল কী কান ক্যা করেগা কোই ৷৷ 


শ্ৰীকৃষ্ণ সঙ্গীত ৫৯ 


অন্থঅন জল সীট সীট প্রেম বীজ বোই। 
মীরা প্রভু লগন লাগি, জো হৌয় সো হোই ॥ 


_ মীরা বাঈ 


সিন্ধু মিশ্ৰ ঠূংরী 
শ্যামল বংশীওয়াল|, নন্দলালা, মাতেয়ালা, 
গোকুল কে উজিয়াল| ৷৷ 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহু সাঁজ সবেরে, কৃষ্ণ-নাম সব দুঃখ হারে, 
কনষ্ণহী ভবসাগর পারে পার লাগানেওয়াল| ৷৷ 
কোই কহত হায় কৃষ্ণ মুরারি, কোই কহত হায় রাসবিহারী, 
কোই কহত হায় হরে মুরারি জপে তুলসী মাল| ॥ 
__অজ্ঞাত 


ভজন-_কাহারবা! 
সাজে নওল কিশোর চাদের তিলকে, 
তার বনফুল মালা দোলে। 
সে যে বংশীওয়াল| মৌহিল ভুবন, 
তাঁর মৌহন-মুরলী-বোলে 
বনফুল মালা দৌলে ৷৷ 


৬০ 


আমাদের গান 


মোর আনন্দ সে যে নন্দদুলাল, 
সে যে ছন্দ দুলাল মোর নন্দদুলাল, 
রহে কদম্বমূলে যমুনার কুলে, 
বীশীতে উজান তোলে৷ 
নিধুবনে সখ| লয়ে খেলে হরি শিশু হয়ে 
অধরে মধুর হাসি জাগে 3 
যেথা চলে শ্যামরায় ফুল জাগে পায় পায়, 
ধূলিকণ| পদছায়া মাগে। 
যবে আমার জীবনে আমি ডাকিবে বাজায়ে বাণী, 
যেন অন্ধ নয়ন জাগে, প্রেমের মলয় লাগে, 
হৃদয় ছুয়ার যেন খোলে ॥ 


_-অজয়কুমার ভট্টাচার্য 


ভৈরবী-_কাহারবা 
সাধন করুনা চাহিয়ে মনৰ ভজন কর্না চাই। 
প্রেম লাগান চাহিয়ে মনবী প্ৰীত করুনা চাই ॥ 
নিত নহান্সে হরি মিলে তে! জলজন্ত হায়। = 
ফলমূল খাকে হরি মিলে তো! বাদুড় বাদরায় ৷ 
তুলসী পৃজন্সে হরি মিলে তে ম্যায় পূজু তুলসী-বাড়া 
পাখর পুজন্সে হরি মিলে তো ম্যায় পৃ'ভু পাহাড় ॥ 


> 


শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গীত ৬১ 


তিরণ ভখন্সে হরি মিলেতো বহুত মৃগী অজ| ৷ 

স্ত্রী ছোড়ন্সে হরি মিলে তো বহুত রহে খোঁজা ॥ 

দুধ পিনেসে হরি মিলে তো বহুত বৎস বালা । 

মীরা কহে বিনা প্রেমসে নহী মিলে নন্দলালা ৷ 
__মীরাবাঈ 


ভজন-_কাওয়ালী 
স্থন্দর লাল। নন্দ দুলাল! নাচত গ্ৰীবৃন্দাবন মে। 
ভালে চন্দন তিলক মনোহর অলক! শোভে কপোলন মে ॥ 
শিৱে চূড়া নয়ন বিশাল! কুন্দমাল| হিয়া পর দৌলে। 
পহিরণ গীত পটান্বর বোলে রুহ বুল নূপুর চরণন মে ॥ 
কোই গাওয়ত পঞ্চম তান, বংশী পুকারে রাধা নাম, 
মঙ্গল তাল মৃদঙ্গ রসাল বাঁজাওয়ত কোই রঙ্গন মে ॥ 
রাঁধা-রুষ্ণ একতন্ছ হোয়, নিধুবন মে যো বঙ্গ মচাই, 
বিশ্বর্ূপ যে! ভগবান সোহি লীলা করত বৃন্দাবন মে ৷৷ 
-বিশ্বরূপ গোস্বামী 
ভজন-__তেতালা৷ 
হে গোবিন্দ রাখু শরণ অব তে জীবন হারে ৷৷ 


নীর গীবন' হেত গয়ে| সিন্ধুকে কিনীরে । 
সিন্ধু বীচ বসত গ্রাহ চরণ ধরি পছাঁরে ॥ 


৬২ 


আমাদের গান 


চার প্রহর যুধ ভয়ো লে গয়ো মঝোধারে। 
নাক কান যুগল লাগে কৃষ্ণকে পুকাঁরে ৷৷ 
দ্বারকামে শব্দ ভয়ে! গরুড় ত্যজি সিধারে। 
গ্রাহকো মারকে গজরাজকে উধারে ॥ 
হয় কহে শ্যামসে আস হায় তুম্হারে। 
মেরী তেরা ন্যাব হোই যমরাজকো দুয়ারে ॥ 


শ্রীরাম সঙ্গীত 


আরত্রিক 

মিশ্র চৌতালি 
খগ্ডন-ভব-বন্ধন, জগ-বন্দন, বন্দি তোমায়। 
নিরঞ্জন, নর-বূপ-ধর, নিগুণ, গুণময় ॥১॥ 
মোচন অঘদূষণ, জগভূষণ, চিদ্ঘনকাঁয়। 
জ্ঞানাপ্ধন-বিমল-নয়ন, বীক্ষণে মোহ যায় ৷৷ ২ 
ভাস্বর ভাব-সাগর, চির-উন্মদ-প্রেম-পাঁথাঁর । 
ভক্তার্জন-যুগলচরণ, তারণ-ভব-পাঁর ॥৩৷ 
ভুক্তিত-যুগ-ঈশ্বর, জগদীশ্বর, যোগসহাঁয়। 
নিরোধন, সমাহিত-মন নিরখি তব কৃপায় ॥৪॥ 


-হ্ছবদাস 


শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্গীত ৬৩ 


ভগ্চন-ছুঃখগঞ্জন, করুণাঘন, কর্ম-কঠোর। 
প্রাণার্পণ, জগত-তারণ, কৃন্তনকলিডোর ॥৫॥ 
বঞ্চন-কাঁমকাঞ্চন, অতিনিন্দিত-ইন্দ্ৰিয় রাগ ৷ 
ত্যাগীশ্বর, হে নরবর, দেহ পদে অনুরাগ ॥৬॥ 
নিৰ্ভয়, গতসংশয়, দৃঢ়নিশ্চয়মানসবান্‌ । 
নিফ্কারণ-ভকত-শরণ, ত্যজি জাতি-কুল-মান ॥৭৷ 
সম্পদ তব শ্রীপদ, ভব-গোম্পদ-বারি যথায় । 
প্ৰেমাৰ্পণ, সমদরশন, জগজন-দুঃখ যায় ॥৮| 
নমে| নুমে| প্রভু বাক্য-মনাতীত, মনোবচনৈকাধার | 
জ্যোতির জ্যোতি, উজল-হৃদিকন্দর তুমি তম-ভঞ্জন-হার ॥৯৷ 
ধেধেধে লঙ্গ রঙ্গ ভঙ্গ, বাজে অঙ্গ সঙ্গ মৃদঙ্গ । 
গাইছে ছন্দ ভকতবৃন্দ, আরতি তোমার ॥১০৷৷ 
(জয় জয় আরতি তোমার, হর হর আরতি তোমার, 

শিব শিব আরতি তোমার ৷ ) 

স্বামী বিবেকানন্দ 


সরলার্থ 


তুমি সংসারবন্ধনহারী ও জগঘন্দ্য ; তোমায় বন্দনা করি। তুমি নিঙ্কলঙ্ক 
' হুইয়াও নররূপ ধারণ করিয়াছণ তুমি নিগুণ হইয়াও সগুণ ।১৷ 

তুমি পাপরূপ মলিনতাকে দূর করিয়া থাক তুমি জগতের ভূষণস্বরূপ ঃ 
তুমি চিন্ময়দেহধারী ; ভ্ঞানরূপ অঞ্জনে তোমার চক্ষু নির্মল ; উহার দৃষ্টিপাতে 
জীবের মোহ দূরীভূত হয়।২। 


৬৪ 


আমাদের গান 


তুমি উজ্জল ভাবসমুদ্র, সদা-উচ্ছুসিত প্রেমসিন্ধু; তোমার চরণযুগল 
ভক্তগণের লভ্য ; তুমি (তাহাদিগকে ) ভবপারে লইয়| বাও।৩৷ 

তুমি জগদীশ্বর, যোগাবলম্বনে যুগাবতাররূপে প্রকাশিত হইয়াছ ; (বৃতি) 
নিরোধের দ্বারা তোমার মন সমাধিস্থ ; তোমার কৃপায় এই সকল (লীলা ) 
আমরা দেখিতে পাই ।৪। 

তুমি (জীবের ) দুঃখ-যাতনা দুর করিয়! থাক; তুমি করুণার মতি অথচ 
দু্ধর কর্মানুষ্ঠাতা ; তুমি জগতের উদ্ধারের জন্য প্রাণ অর্পণ করিয়াছ ; তুমি 
কলির বন্ধন ছেদন কর।৫| 

তুমি কাম-কাঞ্চন পরিহার করিয়াছ; ইন্দ্ৰিয়াসক্তি তোমার নিকট অত্যন্ত 
ঘ্বণিত। হে নরশ্রেষ্ট ত্যাগিরাজ, তোমার গ্ৰীপদে অনুরাগ দাও ।৬| 

তুমি নির্ভীক ॥ ( তত্ববিষয়ে ) তোমার মন সংশয়হীন এবং দৃঢ় ধারণা যুক্ত; 
জাতি, কুল ও মান বজন করিয়। তুমি অহেতুক-ভাবে ভক্তদিগকে আশ্রয় দান 
কর। 

তোমার পাদপদ্ম আমাদের সম্পদস্বরূপ ; ইহার নিকট সংসার গোপ্পদজল- 
তুল্য ; সমদর্শা তুমি (সকলকেই ) প্রেম দান করিয়াছ ; উহাতে জগদ্বাসীর দুঃখ 
দুর হইয়াছে।৮| 

হে প্রভু, তোমাকে বারবার প্রণাম করি, তুমি বাক্যমনের অতীত অথচ 
উহাদের একমাত্র আধার ; তুমি জ্যোতিরও জ্যোতিত্বরপ- তুমি হৃদয়গুহাকে 
উদ্ভাসিত করিয়া রাখিয়াছ ; তুমি জীবের অজ্ঞানান্ধকার নাশকারী।৯| 

আরতিকালে ভক্তবৃন্দ তোমার স্ত্রতিগান করিতেছে; “ধে ধে ধে লঙ্গ” 
শব্বে নানা রঙ্গভঙে মৃদঙ্গ বাজিতেছে ; তৎসহ করতাল ইত্যাদিও বাঁজিতেছে।১০। 


শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্গীত ৬৫ 
শ্রীশ্রীরামকুষ্ণ-স্তোত্রম্‌ 

ওঁ-ভ্ৰীং ঝতং ত্বমচলো গুণজিৎ গুণেড্যঃ 
ন-ক্তন্দিবং সকরুণং তব পাদপন্মমূ। 
মো-হস্কষং বহুরুতং ন ভজে যতোহহং 

তন্মাত্বমেব শরণং মম দীনবন্ধে] ।১৷৷ 
ভ-ক্ির্ভগশ্চ ভজনং ভবভেদকারি 
গ-চ্ছন্ত্যলং স্থবিপুলং গমনায় তত্বং। 
ব-জ্রোদ্ধৃতত্ত হৃদি মে ন চ ভাতি কিঞ্চিৎ 

তস্মাত্বমেব শরণং মম দীনৰন্ধে৷ |২| 
তে-জন্তরস্তি তরসা ত্বয়ি তৃপ্ততৃষ্ণাঃ 
বা-গে কৃতে খতপথে ত্বয়ি বামকৃষ্ণে। 
ম-তঁযামৃতং তব পদং মরণোমিনাশং 

তন্মাত্বমেব শরণং মম দীনৰন্ধে৷ |৩| 
কৃ-ত্যং করোতি কলুষং কুহকান্তকারি 
ষ্ণ|-ন্তং শিবং সুবিমলং তব নাম নাথ । 
য-স্মাদহং ত্বশরণে| জগদেকগম্য 

তন্মাত্বমেব শরণং মম দীনবন্ধে| ।৪৷ 


_ স্বামী বিবেকানন্দ 


আমাদের গান 
ভ্রীগ্রীরামকৃষ্ণ-প্রণাম-মন্তর 


ও স্থাপকায় চ ধৰ্মস্ত সর্ব-ধর্ম-্বরূপিণে, 
অবতার-বরিষ্ঠায় রামক্রুষণীয় তে নমঃ ৷৷ 

ও নমঃ শ্রীভগবতে বলামক্ষ্ণায় নমে| নমঃ 
ওঁ নমঃ শ্রীভগবতে বামকৃষ্ণায় নমে| নমঃ 
ওঁ নমঃ শ্রীভগবতে রামক্নষ্ণায় নমো নমঃ । 


বঙ্গানুবাদ ও শব্দার্থ 


গুভ্রীং॥ তুমি সত্য (তং), স্থির ( অচলঃ ), ভ্রিগুণজয়ী (গুণজিৎ ) 
অথচ অগণন মনোহর গুণসমূহের দ্বার! বন্দ্যনীয় ( গুণেড্যঃ )। যেহেতু ( বতঃ ) 
আমি তোমার মোহনাশক ( মোহঙ্কবং) পূজনীয় (বহুকৃতং) পাদপদ্ম ব্যাকুল- 
ভাবে (সকরণং) দিবারাত্রি (নক্তন্দিবং) ভজন! করি না, সেইজন্য, হে দীন- 
বন্ধো, তুমিই আমার আশ্ৰয় ৷ ১। 

ভববন্ধনছেদনকারী (ভবভেদকারি ) ভক্তি, বৈরাগ্য প্রভৃতি দৈবগুণ 
(ভগঃ) এবং ভজন--এইগুলি সহায়ে মানব অতিমহান্‌ ব্ৰহ্মতত্বে উপনীত 
হইতে সমৰ্থ হয়। কিন্ত (এইরূপ কথা ) আমার মুখে উচ্চারিত হইলেও হৃদয়ে 
কিছুমাত্র প্রতিভাত হয় না। অতএব, হে দীনবন্ধো, তুমিই আমার আশ্রয়। ২ 

হে রামকৃষ্ণ, সত্যের পথন্বরপ তোমাতে (খতপথে ত্বরি ) অনুরাগ সঞ্জাত 
হইলে (রাগে কৃতে) নানুষ তোমাকে পাইয়াই তৃপ্তকাম (তৃপ্ততৃষ্ণাঃ) হয় 
এবং শীত্রই (তরদা) রজোগুণকে অতিক্রম করে ( তেজস্তরন্তি )। মৃত্যুরপ- 
তরক্গবিনাশকারী (মরণোমিনাশং) তোমার প্রীচরণ মত্যজগতে অমৃতস্বরূপ 
(মণ্যামৃতং)। অতএব, হে দীনবন্ধো, তুমিই আমার আশ্রয় ও 

হে নাথ, তোমার মায়াসংহারক (কুহকান্তকারি), মঙ্গলময় ( শিবং), 
অতি পবিত্ৰ (স্থবিমলং ), ‘ফ’ এই অক্ষরান্ত (ফাল্তং ) [ রামকৃষ্ণ ] নাম পাপকেও 


৷ 


শ্রীবামরুঞ্চ সঙ্গীত 


(কলুষং ) পুণ্যে পরিণত করে (কৃত্যং করোতি)। তুমি জগতের একমাত্র 
আশ্রয় আবার যেহেতু আমিও নিরাশ্রয়, অতএব, হে দীনবন্ধো, তুমিই আমার 
আশ্রয় । ৪। 


ধর্মের সংস্থাপক, সর্বধ্মস্বরূপ, অবতারশরেষ্ঠ হে রামকৃৰ্+, তোমাকে 


নমস্কার । ভগবান রামকৃ্ককে নমস্কীর। ভগবান রামকৃষণক নমঙ্কার। ভগবান 
রানকৃষ্ণকে নমক্কার | 


ও 


কানাড়া-__-একতালা 

অযুত কণ্ঠ বন্দনাগীতি ভুবন ভরিয়া উঠিছে। 
( তব ) অমিয় বারত| দেশদেশান্তরে, হৃদয়ে হৃদয়ে পশিছে ॥ 
বন্ধ-হৃদয়-সরদী-নলিলে চাঁরু শতদল ফুটেছে। 
বিশ্ব-মানব বিস্ময়ে হেরি রূপে সৌরভে মাতিছে! 
প্রেমের ভূপতি ! পতাকা তোমার বিজয়-গরবে ভাতিছে। 
ভেদ-বিবাঁদের চির অবসান, হেন আশা! মনে জাগিছে ॥ 
ক্ষীণ ক তুলি হীন এ বীণায় “রামকু্ণ” নাম গাহিছে। 
প্রেমরাঁজ্যে তব তারে দিও স্থান, হেন চিরদাঁস মাগিছে ॥ 

_ স্বামী প্রেমেশানন্দ 


খাশ্বীজ__চৌতাল 


অরূপ সাঁর়রে লীলা-লহরী উঠিল মৃদুল করুণাবায়, 
আদিঅন্তহীন, অখণ্ডে বিলীন, মায়ায় ধরিলে মানবকাঁয় ॥ 


৬৭ 


৬৮ 


আমাদের গাঁন 


মনের ওপারে কোথা কোন দেশ, শশী-তপনের নাহি পরবেশ, 
তব হাসিরাশি, কিরণ বরষি উজলে সেথাঁও চারু বিভাঁয় ৷৷ 
প্রেমের এ তন্ন অতঙ্গ-গঞ্জন কি মধুর বিভ| বিকাশে নয়ন, 

যে হেরে মে জন তন্গ-প্রাণ-মন চরণে অর্পণ করিতে চায়; 
তোমারি আশায় কত যুগ গত, সংশয় যত আজি তিরোহিত ; 
যা আছে আমার লহ উপহার ; ঈপিন্ জীবন তব সেবায় ॥ 


_ স্বামী প্রেম্শোনন্দ 


নায়েকী কানাড়া_-একতালা 
আপনি করিলে আপনার পূজা আপনার শুতি গান ৷ 
ভবতারিণীর পূজারী ঠাকুর তুমি হে আমার প্রাণ ৷ 
কেহ বলে তুমি সাধক-প্রধান, কেহ দেয় তোম| দেবতার মান, 
(আমি) গৌরব সব ত্যজিয়ে দিয়েছি হৃদয়ে আসন দান ৷ 
যবে মনে পড়ে করুণার ছবি, পর দুখে মিয়মাণ৭, 
পর পাপ বহি রোগ-জাল| সহি’ তাপিতে করিলে ত্রাণ । 
দেব কি মানব পরিচয়ে আজ, হেন প্রেমিকের বল কি বা কাঁজ। 
শুধু মনে হয় রাতুল চরণে করিতে জীবন দান ৷৷ 


= স্বামী প্রেমেশানন্দ :'. 


শ্রীরামরুঞ্ণ সঙ্গীত ৬৯ 
বসন্ত__র্বাপতাল 
আবার যদি এলে হরি, আবার দিলে দরশন ৷ 
আবার জীবে দিলে অভয়, ওহে শ্রীমধুস্থদন ॥ 
জালাও তবে প্রাণের আগুন, জলুক শিখা দ্বিগুণ দ্বিগুণ । 
বজ্ৰ-বীণায় বন্ধত কর, স্পন্দিত হোক ত্ৰিভুবন ॥ 
পাঁঞ্জন্য বাজাও আবার, দ্বাপরের সেই রুদ্র-তান__ 
যে'গান শুনে সব্যসাচীর ক্লিব্য ছাড়ি আত্মদান ৷৷ 
অতী'র মন্ত্রে উঠুক ভারত, মুগ্ধ নেত্রে দেখুক জগৎ, 
কর্ম যাদের ধর্মেরি তরে, সেই জাতির আর নাই মরণ ৷৷ 
_ স্বামী চণ্ডিকানন্দ 


মালকোধ__একতালা 


= আমার ‘আমি’র মূরতি ধরিয়া তুমি কি গো আজি এসেছ। 
অন্ধ নয়ন পায় না হেরিতে তাই বুঝি দেখা দিয়েছ ॥ 
অন্তর মাঝে অন্তর-যামি রয়েছ জাগিয়া তুমি দিবাযামী। 
বুঝিতে পারি না তুমিই যে আমি কি আধারে আখি ঢেকেছ ॥ 
তুমি মম তন্ছ তুমি মম প্রাণ, তুমিই ত নাথ মোর ধ্যান জ্ঞান ৷ 
তুমিই ত ইষ্ট হে বামরুষ্ণ, কৃপাতে সাকার হয়েছ। 
এলে যদি ওহে করুণানিধীন, নাশি ভেদাভেদ দাও আত্মজ্ঞীন। 
তোমাতে আমার “আমি'র নির্বাণ হোক, যদি ধরা দিয়েছ ॥ 


_ স্বামী চণ্ডিকানন্দ 


৭০ 


আমাদের গান 


বাউল--একতাল৷ 


এসেছে নৃতন মানুষ দেখবি যদি আয় চলে, 
(তার) বিবেক-বৈরাগ্য-ঝুলি ছুই কাধে সদা বুলে । 
শ্রীবদনে “মা” “মা” বাণী পড়ি গন্গা-নলিলে, 
(বলে ) ব্ৰহ্মময়ি, গেল মা দিন দেখ! ত নাহি দিলে ॥ 
নাস্তিক অজ্ঞানী নরে সরল কথায় শিখালে, 
যেই কালী, সেই কৃষ্ণ, নাম ভেদ একমূলে। 
“একোয়|”, “ওয়াটার”, “পানি”, “বারি” নাম দেয় জলে, 
“আল্লা”, “গড, “ঈশা”, “মুশ|”, “কালী” নামভেদে বলে ॥ 
দীন, ধনী, মানী, জ্ঞানী বিচার নাই জাতিকুলে, 
আপন-হাঁরা, পাগল-পার| সরলে নেহারিলে। 
ছু'বাহু তুলিয়ে ডাকে, আয় রে তোরা আয় চলে, 
তোদের তরে রুপা করে বসে আছি বিরলে ; 
যতন করি পারের তরী বেঁধেছি ভবের কুলে ॥ 

_ দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার 


ভৈরবী-_একতালা! 
কে তুমি আবার করুণাপাঁথার সেই স্ররধুনী তীরে। 
কেন সদা আহা আকুল পরাঁণে ভাসিছ নয়ন নীরে ॥ 


সদানন্দময়ী আছে কোলে করে, তৰু বল কেন ছু'নয়ন ঝারে। 
তাপিত ধরায় তাৰিতে কি হায়, স্থখাইছ জননীরে ॥ 


শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্গীত 


কেন আসিয়| হৃদয়-দুয়ারে, মোরে ডাঁকিতেছ বারে বারে । 
আমি এমনি মগন মোহের কুহকে দেখেও দেখি না তোমারে ॥ 
এস দেব এস পতিতপাঁবন এস আজি মম হৃদয়ের ধন 
সফল কর হে বিফল জীবন, মোহ নাশ চিরতরে ॥ 

_ স্বামী চণ্ডিকানন্দ 


কাফি-সিন্ধু__তেওরা 

কে তুমি তাপস কীদিছ কাতরে নীরবে স্থরধুনীতীরে ৷ 

দু নয়নে তব করুণার ধাঁরা অবিরত বহে শত ধারে ॥ 

দলিছে মানবে শত অবিচার কোটা নারায়ণ করে হাহাকার ) 

(তাই ) জীবন-দেবত! পূজিলে এবার বেদীতে বসায়ে নরে ॥ 

তোমার মহান দুঃখ আমার জীবনে প্রভো সঞ্চার, 

মানবের দুঃখে কীদিতে শিখুক ক্ষুদ্ৰ আমার এ অন্তর । 

তুচ্ছ স্বাৰ্থ-হুখ-আশে ভুলি আর থাকিব না, চাহ মুখ তুলি 

লহ দেব, লহ এ জীবন ডালি, তব নরদেব-পৃজা-উপচাঁরে ॥ 
-ব্বাগী চণ্ডিকানন্দ 


ইমনভূপালী__কাওয়ালী 
আজি কি পুলকে নাচে প্রাণ--আহ| মরি রে। 
দুঃখ নাশিতে এলো ছুখহারী ভগবান্‌ ॥ 


৭১ 


৭২ আমাদের গান 


জনমিল! ভগবান্‌ কামারপুকুরে 
হরষে নাচিছে সবে ক্ষুদিরাম ঘরে 
চন্দ্রমণি কোলে কোটা চন্দ্র খেলে 
নেহারিছে ও চাদ বয়ান ৷৷ ( সবে ) 
আশায় ভরিল প্রাণ ভয় গেল দূরে 
গগনে উঠিল গান নব নব স্থরে 
ধন্য হইল ধরা, ধন্য হইনু মোর! 
চরণে জীবন, করি দান ॥ 


_ স্বামী চণ্ডিকানন্দ 


ভজন-_কাওয়ালী 
এস নয়নাভিরাম মোর নয়নাভিরাম, 
এম রামরুঞ্চ মোর নয়নাভিরাম ৷ 
এস যশোদাছুলাল তুমি রঘুপতি রাম ॥ 
দক্ষিণেশ্বরে তব লীলা কিবা! মনোহর ; 
কতু খ্যামারূপ ধর, কভু সাঁজ শঙ্কর। 
শ্রীরাধার ভাবে কতু কাদে তব অন্তর ১ 
ধুলায় লুটায়ে বল কোথা নবঘনশ্যাম | 
পঞ্চবটী মূলে জাহুবী-কিনারায় 
যেচে প্রেম বিলাইতে ডাক ‘ওরে আয় আয়’। 


শ্রীরামুষ্ণ সঙ্গীত ৭৩ 


ভকত-কুস্থম যত আনিলে আপন সাথ 
নন্দনকাননে সুন্দর পারিজাত 

সে কুস্থমে ভরি সাজি, আপনি পূজারী সাজি’ 
করিলে আপন পুজা ধরি মুখে নিজ নাম। 


_ প্রম্থনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 


মিশ্র ত্রিতাল 
কে এ আসিল রে কামারপুকুরে 
পুলকে নাচিয়৷ উঠে প্রাণ | 
দুঃখনিশা কাটিল স্থখ-রবি হাসিল 
গগনে উঠিল নব গান ৷ 
মানিকরাজীর আম্রকাননে, 
কে এ শিশু খেলে ফুল আননে, 
লীলা অভিনয় নব নব গানে, 
হিয়া শিহরিয় উঠে তান ৷৷ 
আমারেও নাও তোমার খেলায়, 
ভাই রে গদাই ধরি দুটি পায়, 
যুগে যুগে-হরি তোমার লীলায় 
নিও মোর তন মন প্রাণ ॥ 
_্বামী চণ্ডিকানন্দ 


৭৪ 


আমাদের গান 
বাউল--একতালা 
কে তুমি এলে এবার, প্রেমিক উদ্বাসীর ভানে, 
তোমার যমুন। সরযু কোথা, লীলা গন্গা-পুলিনে । 
গঙ্গাতীরে কাঁতর স্বরে ম| ম। বল! বদনে, 
এমন ব্যাকুলত মায়ের তরে, কেউ কখনও দেখি নে ॥ 
টাকা মাটি, মাটি টাকা’, নৃতন সাধন গোপনে, 
(তোমার ) অপূর্ব সন্ন্যাস-লীল| নরদেহ ধারণে । 
দীনের বেশে আশেপাশে খুঁভ্ছ যত দীন জনে, 
জীবের তরে ঝরছে নয়ন, বসে আছ আনমনে ॥ 
তুমি কি চরাতে ধেন রাখালদল সনে, 
যমুনা নাঁচিত কি হে তোমার বেখুরব শুনে? 
তুমি কি হে বুদ্ধরূপী পশুবধ-দমনে, 
ছেড়ে সুখের বাস! সকল আশা নিয়েছ ডোর-কৌপীনে ? 
তুমি কি সন্ন্যাসী গোর! মাতোয়ারা নাঁমগানে, 
ডুবালে তরালে নদে রাঁধা-প্রেম-বিতরণে ? 
যে হও তুমি দয়ার খনি, স্থান দিও এ চরণে, 
( তব ) পদ্-ভেল| ভাঁমিয়ে ভবে, পার হয়ে যাই তুফানে ৷৷ 
(জয় রামকুঞ্ণ রামকৃষ্ণ বলে ) 


__দেবেক্রনাথ মজুমদার 


শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্গীত ৭৫ 


ইমন মিশ্র-তেওরা 
জয় রামকৃষ্ণ রাঁমরুঞ্চ রামকৃষ্ণ বল মন (জয়)। 
চাহে তোমারে সকল কাজে সকল যুগে তৃষিত ভূবন ৷৷ 
যুগ যুগ ধরি অপেক্ষারত ছিল ধরণী নীরবে চাহি; 
তোমারি অমৃতপরশ লাগি ব্যাকুলা অবনী করে রোদন ॥ 


* তিমিরসাঁগরে ডুবিলে মেদিনী মৃত্যু ঘেরিলে জীবনে হায়। 


হাহারবে কাঁদে যত জীবগণ, উর্ধ্বে কাতরে ডাকে তোমায়__ 

তখনি তোমার জ্যোতির আলোকে নাশিলে ধরার তিমিরজাল! 

মৃত্যুরে মার অমৃত আনিয়|, জীবন দেখায়ে জাগালে জীবন ৷৷ 
__নিশিকান্ত চক্রবর্তী 


কেদারা__কাওয়ালী 
জয় রাঁমরুষ্ণ ভবভয়হারী । 
ভকত বিমোহন পাগীতাঁপী তারী। 
স্থধামাখ| মা নাম শিখাঁতে মোদেরে, 
মা মা বলিয়া কীদ স্থরধুনী তীরে। 
অভিনব লীলা তব নরদেহ ধরে, 
যে হেরেছে সে মজেছে, আপনা পাষরি ৷৷ 
্বার্থকলহে ভরা কলুষিত এ ধরায়, 
প্রেমের পীবৃয তুমি অযাচিতে দিলে হাঁয়। 


আমাদের গান 
শুনে মিলনের গান, ভরিয়া উঠিছে প্রাণ, 
নমে] নমো ভগবান চরণে তোমারি ৷৷ 


_স্বামী চণ্ডিকানন্দ 


রঙ 


ললিত-_ত্রিতালী (প্রভাতী স্থর ) 
জয় জয় রামকৃষ্ণ ভুবন-মদ্গল, 

জয় মাত৷ শ্যামাস্থত| অতি নিরমল। 
জয় বিবেক-আনন্দ পরম দয়াল, 

প্রভুর মানস-স্থত জয় শ্রীরাখাল ৷৷ 
জয় গ্রেমানন্দ প্রেমময় কলেবর, 

জয় শিবানন্দ জয় লীল|-সহচর | 
যোগী যোগানন্দ জয় নিত্য নিরঞ্জন, 

জয় শশী গুরুপদে গততন্থমন ৷৷ 
মেবাপর যোগিবর অদ্ভুত-আনন্দ, 

অভেদ-আনন্দ জয় গতমোহ্বন্ধ | 
যোগরত ত্যাগ-ত্রত তুরীয় আখ্যাতি, 

শরত'স্থধীর শান্ত যেন গণনাথ ॥ 
জীবে শিব-সেবাব্রত গঙ্গাধর বীর, 

জয় শ্রাবিজ্ঞানানন্দ প্রশাস্ত গম্ভীর ৷ 
প্রবীণ-গোপাল মাতৃনেবাপরায়ণ, 

সারদা সারদা-পদে গত-প্রাণ মন ॥ 


<“ + শতক = 


শ্রীরাঁমরু্ণ সঙ্গীত ৭৭ 


বালক-চরিত্র জয় সুবোধ সরল, 
নাগবর ত্যাগ-বীর বিবেক-সম্বল। 
কথামৃত-বরিষণ গৌর জলধর, 
গিরীশ্র-ভৈরব জয় বিশ্বাস; _আঁকর ॥ 
বামকুষ্চ-দাঁস-দাঁস জয় সবাকার, 
রামকৃষ্ণ-লীলাস্থান জয় বার বার ॥ 
বামকুষ্-নীম জয় অবণ-মন্বল, 
ভকত-বাঞ্রিত জয় চরণ-কমল ॥ 


_ স্বামী প্রেমেশানন্দ 
ভজন-__কাওয়ালী 

জীবনপ্রভীতে মরমের সাথে 

বল জয় রামকৃষ্ণ রে_ 
বল রামকৃষ্জ, জপ রামকৃষ্ণ 

ভজ মন বামকৃষ্ণ রে, 
রামকৃষ্ণ নাম বল রে মন অবিরাম, 
শীতল হবে মন-প্ৰাণ রে। 
শ্রীরামরুঞ্চ জয় বল রে মন নিরাশ্রয় 
শান্ত হবে সব জালা রে ॥ 


-প্রমথনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 


আমাদের গান 
ইমন পুরবী--একতালা 
তুমি কাঙাল বেশে এসেছ হরি কাঙালে করুণ! করিতে হে, 
প্রেম বিতরিতে মক্লসম চিতে, পতিত জনে তারিতে হে ॥ 
রামকৃষ্ণ নামে অমিয় ঢালা, হেরিলে ও রূপ জুড়ায় জালা, 
(তৰ ) চরণতলে পরাণ সঁপিলে, ভাবন| পলায় দূরেতে হে ॥ 
করি তব কথা-অমৃত পান, জাগিয়| উঠিছে অবশ প্রাণ, 
হতাশ হৃদয়ে শত আশা জাগে, তোমার মধুর নামেতে হে ॥ 
ঁব্বামী প্রেমেশানন্দ 


জয় ভয়ন্তী__বাঁপতাল 
তুমি ব্ৰহ্ম, 'রামক্ুফ তুমি কৃষ্ণ, তুমি রাম, 
তুমি বিষ্ণু তুমি জিঞ্ণু, প্রভবিষ্ণু প্ৰাণারাম। 
তুমি আধেয়-আধাব, তুমি ব্ৰহ্ম নিরাকার, 
তুমি নর-রূপধর, বিজিতকনককাম ৷ 
অপার-করুণাসিন্ধু, তুমি দেব দীনবন্ধু, 
যাচে ইন্দু কৃপাবিন্দু, চরণে করি প্রণাম ॥ 
_ শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী 
ভাটিয়ালী-_কাহারবা 
(তোর!) দেখবি যদি চলে আয় 
গৌর আমার এলো! আবার এ ধরাঁয়। 


০৬৯০ 


হা... 


শ্রীরামকুষ্ণ সঙ্গীত 


(তার) নামেতে নয়ন ঝরে রে গোরার, 
প্রেমে ভুবন ভেসে যায় ৷৷ 
(আগে) রা” “রা” বলে কান্দিত গোরা; 
“মা” বলিয়| কান্দে রে এবার পাগলের পারা 
ক্ষণে হাসে ক্ষণে কান্দে রে গোর! 
“মা” বলে ধুলায় লুটায় ॥ 
কভু মত্ত মাতদ্বেরি প্রায় 
হা হরি বলে নাচে গোরা রায় 
(আবার ) শিব রাম আল| বলে রে, গোরা 
নয়নজলে ভেসে যায় ৷ (গোর!) 
( গোর| ) নাহি মানে জাতের বিচার 
সব ধরমই ধৰ্ম রে তার, সকল জাতই তার । 
(এবার ) সকল ধর্ম স্থাপন তরে রে, গোরা 
র্‌ অবতীর্ণ করুণায় ৷ 
( গোর!) উড়ার়েছে প্রেমের নিশান 
লেখা তাতে ‘ত্যাগ ও সেবা”_“আত্মবলিদানঃ 
( আবার ) সকল জীবে শিবকে পূজে রে, গোরা 
যুগের সাধন শিখায় ৷ (নব) 


_ স্বামী চণ্ডিকানন্দ 


৭৯ 


আমাদের গান 


কীৰ্তন 
দেখ| দাও দেখ| দাও। 
জীবন দেবতা তুমি করুণা-নয়নে চাও ৷ 
(আমার ) হৃদয়দবেবত|--তুমি জীবনের জীবন তুমি 
হৃদয়রঞ্জন__ 
হৃদয়-দক্ষিণেশ্বরে প্রাণ-স্থরধুনী তীরে ৷ 
(আমি) পিব পিব হে--তব প্ৰেম-ব্ৰহ্ম-বাঁরি-_ 
অঞ্জলি অঞ্জলি ভরি--আনন্দে প্রাণ মীতায়ে__ 
জয় রামকৃষ্ণ বলি-- 
(তোমার ) নরেন্দ্রাদি সঙ্গে করে আনন্দে খেলে বেড়াও ৷৷ 


(তোমার ) রাখাল বাবুরামে লয়ে-- 
শর্ত শশীকে নিয়ে 
তারক লাটুকে লয়ে 
যোগীন নিরগুনে লয়ে 
সাঙ্গঁপাঙ্গ সঙ্গে করে। 
(ওহে ) ভকতবিলাসী ঠাকুর লীলাময় হরি আমার ॥ 


গ্ৰীমুখেতে মা নাম মনারাম প্রাণারাম, 

এমন মাম আর শুনি নাই-_নাঁমের 
বলিহারি যাই রে__নামেতে পাগল করে__ 
নামে পরাণ শিহরে__নামে এত মধু ঝরে__ 
গাঁও গাও গুণধাম ধরি ছুটি রাঙা পায় ॥ 


শ্রীরামকুঞ্ সঙ্গীত ৮১ 


শোন ওহে অভিরাম, আমি চাহি না কৈবল্যধাম 
হয়ে যাব পূৰ্ণকাম তুমি যদি কোলে নাও ॥ 
আমি আর কিছুই চাইব না হে 
(আমার ) সকল দুঃখ দূরে যাবে 
(আমার ) সকল আশা মিটে যাবে 
জনম সফল হবে ॥ 
_ম্বামী চণ্ডিকানন্দ 


সাহানা_র্বাপতাল 
দুখিনী ত্রাঙ্মণী-কোলে কে শুয়েছে আলো করে, 
কে রে ওরে দিগম্ধর এসেছে কুটার ঘরে ৷৷ 
ভূতলে অতুল মণি, কে এলিরে যাদু মণি, 
তাঁপিত। হেরে অবনী, এসেছ কি সকাতিরে ॥ 
ব্যথিতে কি দিতে দেখা, গোপনে এসেছ একা, 
বদনে করুণা মাখা, হাঁস কীদ কার তরে ॥ 
মরি মরি, রূপ হেরি, নয়ন ফিরাতে নারি, 
হৃদয়-সন্তাঁপ-হাঁরী-সাঁধ ধরি হৃদি-পরে ৷৷ 

গিরিশচন্দ্র ঘোষ 


৮২ 


আমাদের গান 
দেশ-__একতালা৷ 
নমে| বামকুষ্ঠ-রূপ-ধারণ মোহন মনোহীরী, 
জগত-তাঁরণ-কারণ-নাঁম শমন-শাসন-কারী, 
বল ‘রামকৃষ্ণ-নাম, প্রাণে পাবি রে আরাম ৷৷ 
সত্য সনাতন, প্রেম-রূপ-ঘন, ভকত-চিত-শোভন, 
তাপিত তরে নররূপ ধ'রে যুগে যুগে অবতরণ ; 
স্বগণ-মনে মিলন লীলা-সাধন-কারণ, 
মহাভাব-প্রকটন-কাঁরী ; দীন শ্রীচরণ-ভিখাঁরী, 
দেখা দাও, প্রাণ জুড়াও, আমায় কোলে তুলে লও ॥ 
= _নীরদরপ্রন মজুমদার 


পিলু-_কাওয়ালী 
নমো রামকৃষ্ণ রূপধারী। 
সর্বধর্ম-মূর্ত-বিগ্রহ প্রভু ধরম স্থাপনকারী । 
নমে| জগতারণ জীব-ছুখ-বাঁরণ জনম-মরণ-নিবারি। 
নমে| মোহমোচন সংসার-বন্ধন কটাক্ষে খণ্ডনকারী ৷ 
নমো দীনবন্ধু করুণাসিন্ধু পূর্ণ ইন্দু তমোহাঁরী। 
সর্ব-দেবদেবী-স্বরূপিণে নমো নম'নিগুণ জিগুণধাঁরী। 


_ স্বামী চণ্ডিকানন্দ 


শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্গীত 
ইমন ভূপালী-_কাওয়ালী 


(নমো হে) রামকৃষ্ণ ছুখহারী । 

নমে! করুণাময়, সর্বলোকা রয়, 

সদ| সিঞ্চন কপাবারি। 

পিতামাতা রূপে তুমি পালিছ যতনে, 

গুরু হয়ে শুভ মতি দিতেছ পরাঁণে, 

এমন আপন আর কে আছে ভুবনে, 

জনমে মরণে হিতকারী । 

জনমে জনমে তুমি পিতা, তুমি মা আমার 

আমি ত তোমারি ছেলে বল আর হ'ব কার, 

সংসার-বন্ধন দিও না দিও ন| আর, 
বন্ধনমোচনকারী ॥ 


_ স্বামী চণ্ডিকানন্দ 


ভজন-_তেতালা 
প্রেম ভরে মন রে গাহ বামর্চ নাম; 
অন্তরে যতনে রাঁখ মন রে গাহ নাম; 
দীন কাঁডার্লের ধন রামকৃষ্ণ নাম । 
একই বৃত্তে ফুটিল রে বাধাকৃষ্ণ শ্যাম 
শিবকাঁলী ব্ৰহ্মবিষ্ণু শ্যাম| সীতারাম ; 


৮৩ 


৮৪ আমাদের গাঁন 


নাম ব্ৰহ্ম একই জেনে মন রে গাহ নাম 
জনম মরণ সাথী বামকৃষ্ণ নাম ৷৷ 


_ প্রমথনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 


মিশ্র একতালা 
পরমগুরু সিদ্ধযোগী মাতৃভক্ত যুগাঁবতাঁর । 
পরমহংস ভ্রীরামকষ্ণ লহ প্রণাম নমস্কার ॥ 
জাগালে ভারত-শ্বশানতীরে,  অশিব-নাঁশিনী মহাঁকাঁলীরে ; 
মাতৃনামের অমৃতনীরে ভাঁালে নিজ ভাৱত আবার ৷৷ 


সত্যযুগের পুণ্যস্মৃতি, আমনিলে কলিতে তুমি তাপস, 
পাঠালে ভারত দেশে দেশে খবি-পুণ্য-তীর্থ-বারি-কলস। | 
মন্দিরে মসজিদে গীর্জায়, পূজিলে ব্ৰহ্গে সম শ্রদ্ধায় 


তব নাম-মাখ| প্রেমনিকেতনে ভরিয়াছে তাই ত্ৰিসংসার ॥ 


-নজকর্লল 


পিলু বারোয়া--একতাল| 
বঙ্গ-হৃদয়-গোমুখী হইতে করুণা-গন্গা বহিয়| যায়, 
এস ছুটে এস কে আছ মানব শুফ্ক-কঠ পিপাসায় ॥ 


৷ 


শ্রীরামরুঞ্চ সঙ্গীত ৮৫ 


ব্যৰ্থ-বাসন|-অনল দাহন, সহিলে কত না জনম-মরণ, 
আলেয়ার সাথে ছুটিতে ছটিতে শ্রমজ-সলিল-সিক্তকীয় ; 
স্নিপ্ধ সলিলে বারেক ডুবিলে সকল জালা জুড়াবে তাঁয় ॥ 
জাহ্নৰী-তীবে তৃষ্ণা-কাতর অন্ধ যে জন খোঁজে সরোবর, 
রামকুষ্ণ-পৃত-গঞ্গ ব্রদ্ধানন্দ-সাঁগরে ধায়; 


হ’ক অবসান, ব্যর্থ-প্রয়াণ, এস ছুটে এস ধরি গো পায় ॥ 
_ স্বামী প্রেমেশীনন্দ 


মনোহরসাহী__খয়রা 
বন্দি কামারপুকুর পুণ্যলীলাভূমি। 
যেথ| নরলীল| তরে জনমিল! তুমি ॥ 
দুঃখিনী ব্ৰাহ্মণী নমি লুটায়ে অবনী । 
পাইল যে তোমা-হেন স্থতগুণমণি ॥ 
বূপ-লাবণ্য-থনি গদাধরচীদ | 
অনিমিষে নিরথিয়ে ন| পুরিল সাধ ॥ 
জগতের নাথ তুমি জগত-আশ্রয় হে। 
ধরাভার নিবারিতে ভূতলে উদয় হে ॥ 
বামরুষ্দাঁসে কয়, কি দিব হে পরিচয়, 
ব্যক্তন্তুমি ত্রিভুবন-স্বামি, 
কি দিব তব উপমা, পিনাকী না পায় সীমা, 
তোমারি তুলনা নাথ তুমি ৷ 
_ নীরদরগ্ধন মজুমদার 


৮৬ আমাদের গান 


ভজন-_কাঁওয়ালী 
বাণীরূপে রহিয়াছ মূরতি ধরি ] 
বামকৃষ্ণ তোমায় প্রণাম করি। 
অন্তরবিহাঁরী ছিল তব সঙ্গে 
দেখাইলে রূপ তার তুমি নানা ভঙ্গে, 
ঞ্বতারা রহ হৃদি গগন ভরি ॥ 
মায়াপাশ-বন্ধন শোকতাপ-ত্রন্দন | 
তব-বাণী ছিল চিরশান্তিবাঁরি, 
জগতের বেদনায় দিলে নব চেতন! 
পরমানন্দে তুমি দিশারি ৷৷ 
মুক্তি-দেউলে ফুটালে যে ফুল 
প্রেমের সুগন্ধে ছুলিল দৌছুল 
ভবপারাবারে তুমি পারের তরী ॥ 


__অজ্ঞাত 


শরীশ্রীরা মকুক্ণজয়াষ্টক 
গৌড় সারঙ্গ--ত্ৰিতালী 


ভব-ভয়-ভঞ্চন, পুরুষ নিরঞ্জন, ৷ 
রতি-পতি-গঞ্জন-কারী । | 


শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্গীত 


যতি-জন-রঞ্জন, মনোমদ-খণ্ডন, 
জয় ভব-বন্ধন-হাঁরী ॥ 
জয় জন-পালক, স্থরদল-নায়ক, 
জয় জয় বিশ্ব-বিধাতা ৷ 
চির-শুভ-দাধক, মতি-মল-পাঁবক, 
জয় চিত-সংশয়-ত্রাতা ॥ 
সুর-নর-বন্দন, বিজর বিবন্ধন, 
চিত-মন-নন্দন-কারী । 
রিপু-চয়-মহুন, জয় ভব-তাঁরণ, 
স্থল-জল-ভূধর-ধারী ৷ 
শম-দম-মণ্ডন, অভয়-নিকেতন, 
জয় জয় মঙ্গল-দাঁত| । 
জয় স্ুখ-সাগর, নটবর নাগর, 
জয় শরণাগত-পাতা৷ ॥ 
ভরম-তম-ভাঙ্কর, জয় পরমেশ্বর, 
সুখকর-নুন্দর-ভাঁষী। 
অচল সনাতন, ভয় তব যাবৰ 
“জয় বিজয়ী অবিনাশী ৷৷ 
ভকত-বিমোহত্ব, বর-তন্ল-ধারণ, 
জয় হরিকীর্তন-ভোলা। 
গদ-গদ-ভাষণ, চিত-মন-তোষণ, 


ঢল-ঢল-নর্তনলীলা ৷৷ 


৮৭ 


আমাদের গান 


মতি-গতি-বর্ধন, কলি-বল-মর্দন, 
বিষয়-বিরাগ-প্রসারী । 

জড়-চিত-চেতক, ভব-জল-ভেলক, 
জয় নর-মানস-চাঁরী ॥ 

জয় পুরুষোত্তম, অনুপম-সংযম, 
জয় জয় অন্তরযামী । 

খরতর-সাঁধন, নর-দুঃখ-বারণ, 
জয় বামকৃষ্ণ নমামি ৷৷ 


__দেবেন্দরনাথ মজুমদার 


ভৈরবী-_একতাল। 
মলয়-পমীরে ভেসে আসে কি মধুর গীতি-লহরী। 
চল দেখে আসি উজলিছে দিশি কোটা-শশী-বূপ-মাঁধুরী ॥ 
তপ-ক্ষীণ-কায় ক্ষুদিরাম হায়, সাধনা করি কঠোর, 
কৌন দেবতায় আনিল! ধরায় নন্দন-বন-বিহাঁরী ॥ 
পাপ-তাপ-ভরা, এ মলিন ধরা স্বার্থ-কলুষময়, 
এই মরুভূমে বুঝি এলে নেমে সিঞ্চিতে প্রেম-বারি ॥ 
কে আছ অলস, হৃদয় নীরস, স্বার্থ মৌহেতে ভুলিয়া, 
(আজি) প্রেমের দীক্ষা, ত্যাগের শিক্ষা, লহ আঁপনা পাঁসরি ৷৷ 


_ স্বামী প্রেমেশানন্দ 


| 


গ্ৰীরাসকৃষ্ণ সঙ্গীত 
মিশ্র -- একতাল 
রামকৃষ্ণ গুণধাম (আমারি )। 
ভব-সন্তাপিত-দগ্ধ হৃদয়-মরু-সিঞ্চিত মঙ্গলবারি বিসারী ॥ 
পূৰ্ণানন্দ গ্ৰীৱাম-শ্যাম যুগ-মূরতি এক অবতার বিহারী । 
নিখিল-চরাচর-ধর্ম-সমন্বর-সাম্য-সনাতন-স্থাপনকারী ॥ 
- শারদ-চন্দ্-নিন্দিত-সুখ উজ্জল শাস্তি নিঝার মৃদু হাস্তে ৷ 
তৃপ্ত প্ৰাণ-মন দীনত ভকত নিত্যামৃত প্রেমে মধু দাস্তে ॥ 
পঞ্চবটা-তট ধ্যান-ধারণ-রত রম্য মূরতি-রূপ-ধারী ॥ _ 
ভক্তে অভয় তব দেহ পদ-পঙ্কজ, জয় জয় দয়াল ভবাময়-বারী ॥ 
__হৃষিকেশ চক্রবর্তী 


কৌমুদী-সাম্মাজ__একতালা 
»রামকুষ্চ-চরণ-সরৌজে মজ রে মন-মধুপ মৌর। 


২ 


৮৯ 


কণ্টকে আবৃত বিষয়-কেতকী থেকো ন| থেকো ন| তাহে বিভোর । 


জনন-মরণ-বিষম-ব্যাধি, নিরবধি কত সহিবে আর । 
প্রেম-পীযুষ পিয় রে শ্রীপদে, ভবেরি যাতনা রবে না তোর ৷৷ 
ধৰ্মাধৰ্ম-স্থখ-দুঃখ-শাপ্তি-জালা-দ্ন্দ-খেলা-মাঝে নাহি নিস্তার ; 
ভান-কপাণে পরম যতনে কাট রে কাট রে করম-ডোর, 
'রামকষ নাম বল রে বদনৈ, মোহেরি যামিনী হইবে ভোর । 
দুঃন্বপন-জাল! রবে না রবে না ছুটে যাবে তোর ঘুমেরি ঘোঁর ৷৷ 


_ দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার 


আমাদের গান 


লগ্মী-খান্বাজ__কার্ফা 
‘রামকৃষ্ণ, শ্যাম, শ্যামা, শিবে ভেদ ভেব না আমার মন। 


" নামরূপের গেলাপে ঢাক| আছেন সেই এক নিরঞ্জন ৷ 


চিনির ছাচে উট হাতী ঘোড়া পুতুল পাখী রথ হয় যেমন, 

যার যেমন মন, লয় সে তেমন-__এক চিনিতে সব গঠন ৷ 

ভেদ-ভাবনা মন ছাড় না, সুখ পাবে না তায় কখন, 

বহুতে এক দেখলে তবে পাবি রে সেই মোক্ষধন ॥ 

অস্থি-মাংস-মেদ-শোণিতে সকল শরীর হয় স্বজন, 

এক আত্মারাম বিহরেন তায়-_কে হিন্দু, ভাই, কে যবন ॥ 

সাধ যদি তোর থাকে রে মন, পেতে সত্য সনাতন, 

(তবে ) ভাসিয়ে দে না দ্বেষাছেষি, পর না চোখে প্ৰেমাঞ্জন ॥ 
_দেবেজ্রনাথ মজুমদার 


০ 


শরীত্রীসারদেশ্বরী সঙ্গীত 


স্ত্ব 

১ । 
প্রক্কতিং পরমামভয়াং বনদাঁম্‌ 
নররূপধরাঁং জনতাঁপহরাম্‌। 
শরণাগত-সেবক-তোষকরীম্‌ 
প্রণমামি পরাঁং জননীং জগতাম্‌ ৷৷ 


শরশ্রদারদেশ্বরী সঙ্গীত 


২ 
গুণহীন-স্থতানপরাধ-যুতান্‌, 
কৃপয়াইছসমুদ্ধর মোহগতান্‌। 
তরণীং ভবসাগর-পাঁরকরীম্‌ 
প্রণমামি পরাং জননীং জগতাম ৷৷ 


৩ 
বিষয়ং কুস্থমং পরিহৃত্য সদা, 
চরণাস্থুক্লহামৃতশান্তিহ্থধাম্‌। 
পিব তৃঙ্গমনে| ভবরোগহরাঁম্‌ 
প্রণমামি পরাং জননীং জগতাম্‌ ৷৷ 


৪ 
কৰ্পাং কুরু মহাদেবি স্থতেষু প্রণতেষু চ, 
চরণাশ্র়দানেন কপাময়ি নমোহস্ততে, 
লজ্জাপটাঁবৃতে নিত্যং সারদে ভ্ঞানদায়িকে, 
পাঁপেভ্যো নঃ সদ! রক্ষ কৃপাময়ি নমোহস্ততে । 


৫ 
বাঁমকুষ্ণ-গতপ্রণাং তন্নাম-শ্রবণপ্রিয়াম্‌ 
তভভাবরপ্রিতাকারাং প্রণমামি মুহমুহঃ | 
পবিত্রং চরিত্রং যস্যা পবিত্রং জীবনং তথা, 
পবিভ্রতাস্বরূপিট্য তস্তৈ দেব্যৈ নমো নমঃ ৷৷ 


a> 
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৬ 
দেবীং প্ৰসন্নাং প্রণতান্তিহস্তরীম্‌ 
যোগীন্ৰ্ৰপূজ্যাং যুগধৰ্শ্মপাত্ৰীম্‌ 
তাং সারদাং ভক্তি-বিজ্ঞান-দাত্রীম্‌ 
দয়ান্বরূপাং প্রণমামি নিত্যম্‌ ৷ 


টু 
স্বেহেন বধ্নাসি মনো হম্মদীয়ম্‌ 
দোঁষানশেষান্‌ সগুণী করোষি। 
অহেতুন। নো দরসে সদোধান্‌ 
স্বাঙ্কে গৃহীত্ব| যদিদং বিচিত্ৰম্‌ ॥ 


৮ 
প্ৰসীদ মাতবিনয়েন যাচে 
নিত্যং ভব ন্সেহবতী স্থতেযু। 
প্রেমৈকবিন্দুং চিরদপ্ধচিত্তে, 
প্রদীয় চিত্তং কুরু নঃ স্থশান্তম্‌ ॥ 


৯ 
জননীং সারদাং দেবীং রামকুষ্ণং জগদ্গুরুম্‌॥ 
পাদপন্মে তয়োঃ ভ্রিত্ব৷ প্রণমামি মুহুমু-হুঃ ৷ 


ৰ স্বামী অভেদানন্দ 


্রীশ্রীসারদেশ্বরী সঙ্গীত 
ভৈরব--আদ্ধা 

মহামায়িকী জয় গাও 
যুগের প্রভাতে মা এল ধরাতে 

বরণ করিয়া তারে নাও, 
জ্যোঁতিৰ্ময়ী এ মা এল এ ধরায় 
দশ দিশি হাসিল কক্লণ|-বিভায়, 
আশায় সংগীত ভূবন ভাসায়, 

ভকতি-অর্ঘ্য মাকে দাঁও। 

_ স্বামী চণ্ডিকানন্দ 


ইমন খাম্বাজ__দাদ্রা 
এল তোৱ দুষ্ট ছেলে, তুষ্ট করে নে মা কোলে । 
যাব আর কাঁর কাছে মা, বাব! নিদয়, গেছেন ফেলে ॥ 
শুনি নি তোমার কথা, বেড়াই খেলে হেথা সেথা, 
তাই কি গে। মা কও না কথা, পেয়ে ব্যথা হৃদ্‌কমলে ॥ 
তুমি যদি এমন হবে, ছেলের কি উপায় তবে, 
নামে কলঙ্ক রবে, মরব কেঁদে ম| মা বলে ৷ 
সুপুত্ৰে কুপুত্রে মাতা, প্রসবে পায় সমান ব্যথা, 


এ কি মা দারুণ কথা, নাই ব্যথা কুপুত্র বলে ৷ 


১৪ 


আমাদের গান 


যা হবার হবে রে ভাই, মা বলে ডাকি সবাই, 
দেখি ম| কেমন ক'রে থাকতে পারে ছেলে তুলে ॥ 


দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার 


খান্বাজ-_-একতালা। 
করুণা-পাথার জননী আমার এলে মা করুণা করিতে । 
তাপিতের তরে নরদেহ ধরে অশেষ যাতনা সহিতে ৷৷ 
ত্রিদিব ত্যজিয়| এ ধরায় আমা, সন্তান-তরে কত কাঁদা-হাঁসা। 


অহেতুক তব এই ভালবাসা, পারি কি গে! মোরা বুঝিতে॥ 


শত জনমের যত পাপ হায়, দিয়েছি ঢালিয়া ও রা! পায়, 
সকলি ত তুমি সহিলে হেলায়, কোল দিতে কত তাপিতে ৷৷ 
আবিলতা-ভরা হৃদয় আমার, কেমনে পূজিব পদ তোমার, 
নয়ন ভরিয়। দাও প্ৰেমধার পদপঙ্কজ ধোয়াতে ৷ 

স্বামী চণ্ডিকানন্দ 


সাহানা__ঝাপতাল 
কে তুমি করুণাময়ি নররূপ ধরি এলে । 


কাঙ্গালিনী বেশে ম| গে! কাঙ্গালেরে কর কোলে॥ 
শ্রীমুখেতে দেবহাসি ঝরিতেছে স্বধারাশি 
হেরি যত মুনিথষি নিমিষে আপনা! ভুলে ৷ 


শরশ্রীমারদেশ্বরী সঙ্গীত 


চরণে শরণ নিলে তরে জীব অবহেলে 
সমাধিস্থখেতে ভাসি’ ডুবে নির্বাণ-সলিলে। 
তাই কি ভূভারহারী রামু রূপে হরি 
বোঝাতে মহিম! তব পূজিল পদযুগলে ৷৷ 
_ স্বামী চণ্ডিকানন্দ 


মিশ্র বেলাবল-_র্বাপতাল 
করুণ! করিতে গো ম| নেমে এলে করুণায়। 


সহিলে কত না৷ জাল! মোদের তারিতে হায় ॥ 
রাজরাজেশ্বরী তুমি সাজিয়াছ ভিখারিণী 
কেমনে জানিব মা গো তুমি না জানালে তোমায় ৷৷ 
অনাথ জনে তারিতে কাঙ্গীলেরে কোলে নিতে 
আখিবারি মুছাইতে আখি তব ভেসে যায়। 
কাঁতরে দিতে অভয় নিয়ে এলে বরাভয় 

আর্ত এ ধরা যেন নিত্য অভয় পায় ॥ 


_হ্বামী চণ্ডিকানন্দ 
ভৈরব-_ত্রিত।ল 
জাগে| জাগে| জাগে| কত আর ঘুমাইবে মা গো, 
জ্যোতিৰ্ময়ী জাগো জীবনে 
নিবাঁও আঁধার তব পুণ্য কিরণে 


৯৫ 


৭৬ 


আমাদের গান 


প্রকাশ প্রকাশ ম| হৃদয়গগনে 
জনমে জনমে জেগে থাকে| ॥ 


_ স্বামী চত্তিকানন্দ 


ভৈরবী__তেওড়া 
ধরণীর ভার হরিতে আবার এলে মা আগ্যাঁশকতি 
নিখিল-মাতৃ-হৃদয়-সাগর-মন্থন-স্থধ|-মূরতি ৷ 
নিবিড় কাননে বনফলাসনে ভূশয়নে নিশি-যাঁপনা, 
নিশাচর-দেশে বসি,কারাবাসে সহিল মরণ-বেদন| ॥ 
অমল-চর্লিত| নিৰ্বাসিত| তুমি ম! জনক-ছুহিতা 
সন্তান তরে মায়|-তন্ত ধ'রে আমিলে বিশ্ব-প্রস্থৃতি ॥ 
গোপনন্দিনী শ্রীরাধারূপিণী কুলমান-তেয়াগিনী, 
সঁপি প্রাণমন জীবন-যৌবন কৃষ্ঃপ্রেমে পাঁগলিনী ॥ 
বিরহ-অনলে আপন! দহিলে ভূতলে জীব-মঙ্গলে, 
মানব-হৃদয় করি মধুময় বিতরি শুদ্ধা ভকতি ॥ 
্রাঙ্মণ-হুতা জপে তপে রত রামকুষ্চ-পুঁজিতা, 
পাগীতাপী জনে কৃপা বিতরণে সারদা সদা সম্মতা, 
লাঁজ-কু্ঠিতা অবগুষ্ঠিতা করুণা-রস-মণ্ডিত| 
(তব) সন্তান কোটি হের ভূমে লুটি জানায় চরণে প্রণতি ॥ 


_ স্বামী প্রেমেশানন্দ 


্রীপ্রীদারদেশ্বরী সঙ্গীত ৯৭ 


ভৈরৰী__একতালা 
বিশ্ব-জননী সেজে ভিখারিণী জগতে তারিতে এলে ম| আবার । 
আগ্য| শকতি, দৈ্য-মূরতি, হেরিয়ে চিনিবে হেন সাধ্য কার ॥ 
করুণাঁয় গড়া চিন্ময় তন পদনথে প’ড়ে শত শশী ভাঙ্গ । 
আঁখি-পঙ্কজে সতত বিরাঁজে মুনি-মনোলোভ৷ স্নেহের পাখার ৷৷ 
ভকতের তরে দেহে মন রাখা, দিবানিশি তাই শত কাঁজে থাকা । 
নাহিক বিরাম, ভাব অবিরাম কেমনে করিবে তাপিতে উদ্ধার ৷৷ 
এত যদি মা গো করুণ! এবার, এ দীন সন্তানে কীদায়ো না আর। 
খুলে দাও দ্বার, ভব-কারাগীর মিশে যাক প্রাণ শ্রীপদে তোমার ॥ 

_ স্বামী চণ্ডিকানন্দ 


বাউল__আডুখেমটা! 

ম! এসেছে, মোদের কি আর ভাবনা ভাই। 
ভবের বোঝা! দূরে ফেলে আয় সকলে নাচি গাই ॥ 

|. মে জগভারিণী, ভব-ভয়-হারিণী, ধর্স-অর্থ-কাঁম-মোক্ষ সর্বদাঁয়িনী 
(আবার ) না চাহিতে সকল দিয়ে সন্তানের মন ভুলায় ॥ 

| ওরে কে আছিস কোথায়, সবে আয় রে ছুটে আয়; 
এমন স্থদিন পেয়ে রে ভাই হারাম নে হেলায়। 

(শুধু ) জয় মা বলে দাড়| রে তুই, দেখবি দুখের নামটি নাই । 
স্বামী চণ্ডিকানন্দ 


a৮ আমাদের গান 


দরবারী কানাড়া_-ঝণপতাল 
সবারি মা হয়ে আজি কে তুমি ধরাতে এলে । 
সবারি ছুখেতে সদ! ভাঁসিছ নয়ন জলে ॥ 
দেশ-জাঁতি-ভেদ নাই শ্রীপদে সবারি ঠাই 
পাগীতাপী সবে তুমি “বাছা” বলে কর কোলে ॥ 
সব দেশ সব জাতি ‘ম|’ নামে উঠিছে মাতি 
তোমারে করি’ প্রণতি সব দুখ যায় ভুলে। 
মা” নাম শিখাতে সবে “মা” হয়ে এসেছ ভবে 
মোরেও শিখা ও তবে আমি যে তোমারি ছেলে ॥ 

_ স্বামী চণ্ডিকানন্দ 


শ্রীমদ্বিবেকানন্দ সঙ্গীত 


ছায়াখাম্বাজ__কাওয়ালী 

মূ্তমহেশ্বরমুজ্জলভাস্বরমিষ্টমমরনরবন্দ্যম্‌ I 

বন্দে বেদতমৃহ্িত-গহিত-কাঞ্চন-কামিনী-বন্ধমূ ॥ 

কোটিভান্তকরদীপ্তসিংহমহে| ! কটিতটকৌগীনবন্তমূ। 
অভীরভীঃ-হঙ্কার-নাদিত-দিংমুখ-প্রচণ্ড/তাণ্ডব-বৃত্যম্‌ ॥ 
তুক্তি-মুক্তি-ক্প৷-কটাক্ষ-প্ৰেক্ষণমঘদল-বিদলন-দক্ষং । 
বালচন্্ৰধরমিন্দু-বন্দ্যমিহ নৌমি গুরু-বিবেকানন্দম্‌ ॥ 

_ শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী 


শ্রীমদ্বিবেকানন্দ সঙ্গীত 


ভীমপলল্রী-তেওরা! 


কন্তাকুমারী মন্দিরতলে হে যতি কে তুমি শিলাসনে । 
ঝর ঝর ঝরে করুণার ধাঁরা যুগল কমল নয়নে । 
নীরব সাধনে ভারত ভ্ৰমিয়া, কীদিল কি হিয়া দৈন্য হেরিয়া 
. বিরাম বিহীন ভাব নিশিদিন কাঁতরে তারিবে কেমনে । 
বিবেকোজ্জল বিবেকানন্দ গত সংশয় মোহবন্ধ 
চিত্তে তোমার তবু কি ছন্দ ভাবিতেছ বসি নিরজনে ৷৷ 
দেবতা তুমি কি জীব দুখে গলে ব্ৰহ্মানন্দ হেলায় ত্যজিলে। 
জীবছুখাঁনলে আপনা দহিলে সেবা শিখাইতে ভুবনে ॥ 

_ স্বামী চণ্ডিকানন্দ 


আড়ানা__ একতালা 


কে রে পন্ম-পলাশ-লোচন । 
কে রে শারদ-ইন্দুনিন্দিত-চারু-হুবন-মোহন-আমন ॥ 
শ্বশান-আলয় সন্ন্যাসী বেশ, নাহিক অন্তরে বাসনার লেশ, 
নির্ভাকচিতে ভ্রম ধরণীতে, মরণ-ভীতি-বারণ ॥ 
জ্ঞান-ঘনতন্ শুক হেন বাসি, অখণ্ড-বিলাসী তুমি ব্ৰহ্মখযি ; 
বিষাণ বাঁদনে “অভীরভীন্” স্বনে মোহ-বন্ধন-খণ্ডন ॥ 
জড়-বিজ্ঞানকৌবরবরণে, পার্থ কি এলে বাসুদেব সনে, 
রাঁম-গত-প্রাণ বীর হনুমান, লবণাস্বুধি-লঙ্ঘন ॥ 


aa 


১০০ 


আমাদের গান 


জ্ঞান-প্ৰেম-কৰ্ম-ত্ৰিশূলধারী, নররূপ ধরি এলে ত্রিপুরারি, 
প্রেমরস পানে হরিগুণ গানে নারদ বীণা-বাঁদন ৷ 
শরণাগত চরণে তোমার ‘বিবেকানন্দ’ বীর-অবতার, 
কিবা পরিচয়, রামকুষ্ণময় মন মানস-রঞ্জন ॥ 
=স্বামী প্রেমেশানন্দ 


খান্বাজ--একতাল৷ 


কে তুমি বাজালে নবীন রাগেতে ভারতের প্রাণ-বীণ|। 

মধু ঝাঙ্কারে মুগ্ধ জগৎ চকিতে গাহে বন্দনা ৷ 

ললিত ছন্দে, গভীর মন্দ্রে পশিল সে তান বন্ধে বন্ধে__ 

জাগিল হপ্ত লুপ্ত গৌরব ভারতবর্ষ দীনা। 

হিমাদ্রি-শিখরে, জলনিধি-তীরে, প্রাচ্যে-প্রতীচ্যে, দিগ্‌-দিগন্তরে, 
বেদাস্ত-মহিম| কেবল প্রচারে, বণিতে নারি সীমা ৷ 

(করি ) গুরুপদে মন-প্ৰাণ সমর্পণ, মহাযোগী বেশ করিলে ধারণ 


. জ্ঞান, ভক্তি, যোগ জীব-সেবাত্রত করিলে উদ্দীপনা | 


_ শীরদরঞ্জন মজুমদার 


২২২: 


আড়ানা মিশ্র তেঁওরা 


জয় বিবেকানন্দ সন্ন্যাসীবীর চীর-গৈরিক-ধাঁবী। 
জয় তরুণ যোগী শ্রীরামকষ্ণ-্রত-সহায়কারী ॥ 


প্রমদ্বিবেকানন্দ সঙ্গীত ১০১ 


যক্ঞাহুতির হোঁম-শিখাসম 
তুমি তেজন্বী তাপস পরম। 
ভাঁরত-অরিন্দম, নমে। নমঃ, বিশ্বমঠ-বিহারী ॥ 
মদগবিত বল-দপীর দেশে মহাভারতের বাণী 
শুনায়ে বিজয়ী ঘুচাইলে স্বদেশের অপযশ-গ্লানি ॥ 
নব ভারতে আনিলে তুমি নব বেদ, 
মুছে দিলে জাতি-ধর্মের ভেদ__ 
জীবে ঈশ্বরে অভেদ আত্মা জানাইলে উচ্চারি? ॥ ( 
_-নজরুল 


কেদারা__কাওয়ালী 


জয় যতীশ্বর, জয় তমোহারী, জয় শির শম্ভু নর-রূপ-ধারী ॥ 

জয় বেদ-বাণী জ্ঞান-গঙ্গাধর, পতিত-পাঁলক জয় বিষধর, 

জয় ভয়-বারণ বিজয় কেতন, জয় বীরেশ্বর, জয় দণ্ডধারী ॥ 

ত্ৰিলোক-বাসী গ্ৰীচরণ বন্দে, মহিমা তব গাহে গীতি-ছন্দে।, 

(জয় ) ভূভার-হরণ, বিমোহ-নাশন, নমো মহেশ্বর নর-লোক-চারী ॥ 
_বিনোঁদেশ্বর দাশগুপ্ত 


ভজন-_কাহারবা 
নমি নমি বিবেকানন্দ স্বামী জনগণমন উদ্বোধক হে, 
জ্ঞান-পথ বাহিয়| এলে নামি অজ্ঞান-মন-জ্ঞান-দ্যোতক হে। 


১০২ আমাদের গান 


ভক্তে দিলে তুমি ভক্তির প্রাণ, 
অজ্ঞানে দিলে জ্ঞান-আলোক দান, 
যোগী জনে দিলে তুমি যোগ অনুধ্যান, 
অন্তর-মলিনতা-শোধক হে। 
আর্তের সেব| তব ছিল মহাধৰ্ম, 
ব্যথিতের ব্যথা দূর ছিল মহাকৰ্ম, 
দরদে ভর! ছিল সদ| তব মর্ম, দীনদুঃখী জন সেবক হে৷ 
সবার উপরে মাহ্যেই সত্য 
দেখিলে ঈশ্বর প্রেমেতে মূর্ত 
মিথ্যা জগতে প্রেমই যে সত্য শাশ্বত মন্ত্র প্রচারক হে। 


ইমন-কল্যাণ__একতালা 

বীর সেনাপতি বিবেকানন্দ এ ষে ডাকিছে ‘আয় রে আয়’ । 
আহ্বানে তার আপন ভুলিয়া, কত মহারথী ছুটিয়া যায় ॥ 
আত্মত্যাগের অগ্নিমন্ত্ৰে দীক্ষিত হয়ে নবীন তন্ত্ৰ; 
ভোগবাদ-জাত-দৈত্য দলিতে, আপনা সঁপিতে কে যাবি আয় ॥ 
স্বাৰ্থ্বন্ব-ভোগ-কোলাহল এসেছে জগতে শুধু হলাহল, 

নিভা'তে আজিকে এই দাবানল প্রেম বারি সে যে এনেছে হায় ॥ 
এম দেব, এম করুণা নিদান, লহ আজি মম তহ্ছ-মন-প্রাণ, 
কুপা করি কর এ আশিস দান, তব কাজে যেন জীবন যায় ॥ 


স্বামী চণ্ডিকানন্দ 


০ পতাকাক -- 
গজন < টার. - 


শ্রীমদ্ধিবেকীনন্দ সঙ্গীত 
ইমন-কল্যাণ__তেওরা 
বীরদর্পে বিজয় গাও হে, নিখিল ভারত পদে লুটাও হে। 
দীর্ঘ সুপ্তি স্বাৰ্থ তৃপ্তি দূরে ঘুচাও হে ॥ 
ভক্ষাবৃত্তি কৌপীন-বাঁস, বেদ-গৌরব করি প্রকাশ, 
ভ্রমিল। ধরণী ত্যজি আবাস, 
মাথে তুলি তারে লও হে ॥ 
যুগ-যুগান্ত নিদ্ৰাতুর, শুন হে ভারত ভৈরব স্থর, 
অগৌৱব সে ক'রেছে দূর, শির তুলি দাড়াও হে। 
পৃজিছে পশ্চিম, পূরব পূজিছে, জয় জয় রব উঠিছে, 
নব কীতি-গাথা গাঁও হে ৷৷ 
_ স্বামী প্রেমেশীনন্দ 


আসোয়ারী_-তেওরা 

বিবেকানন্দ বিবেক-ভাস্কর উদ্দিল ভারতে নিবারি আধার, 
এ হে নব-অরুণকিরণে হরষে ধরণী হাসে আবার । 

কমললোচন মূরতি মোহন 

বরুতিপতি জিনি রূপ অনুপম | 

বারেক হেরিলে হরে চিত মন 

নয়ন ফিরিতে চাহে না আর । 
সন্ন্যাসী তুমি বিষয়-বিরাগী 
তব চোখে জল বল কাঁর লাগি ৷ 


১০৩ 


আমাদের গাঁন 


আপন! মুকতি সাধন! তেয়াগি 
জীব দুঃখে ঢাল নয়নধার ৷ 
মাভৈঃ মাভৈঃ গরজি সঘনে 
জাগালে সুপ্ত শঙ্কিত জনে 
নরের মাঝারে পুজি নারায়ণে 
যুগের সাধন! করিলে প্রচার । 


_ স্বামী চণ্ডিক্ুনন্দ 
২ 


নিরাকার ভজন ও বিবিধ ভজন 


ভৈরবী__-একতালা 


আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণধূলার তলে । 
সকল অহঙ্কার হে আমার, ডুবাও চোখের জলে ৷৷ 

নিজেরে করিতে গৌরব দান, 

নিজেরে কেবলি করি অপমান, 
আপনারে শুধু ঘেরিয়| ঘেরিয়া, ঘুরে মরি পলে পলে ৷৷ 


আমারে ন| যেন করি প্রচার আমার আপন কাজে, 
তোমারই ইচ্ছা কর হে পূৰ্ণ, আমার জীবন-মাবে। 


নিরাকার ভজন ও বিবিধ ভজন ৰ 


যাচি হে তোমার চরম শান্তি, 
নথ পরাণে তোমার পরম কান্তি, 
আমারে আড়াল করিয়া দাড়াও, হৃদয়-পদ্মলে ৷৷ 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


মিশ্র-কানাড়া-একতালা 


আমি তে। তোমারে চাহি নি জীবনে, তুমি অভাগারে চেয়েছ ; 

আমি ন| ডাকিতে হৃদয়-মাঝারে নিজে এসে দেখ দিয়েছ। 

চির আদরের বিনিময়ে, সখা, চির অবহেল| পেয়েছ ; 

(আমি) দূরে ছুটে যেতে, দুহাত পসারি, ধরে টেনে কোলে নিয়েছ। 

«৪ পথে যেও না, ফিরে এস,” বলে কানে কানে কত কয়েছ। 

(আমি) তৰু চলে গেছি, ফিরায়ে আনিতে পাছে পাছে ছুটে গিয়েছ। 

(এই) চির অপরাধী পাঁতকীর বোঝা! হাসিমুখে তুমি বয়েছ ; 

(আমার) নিজ-হাঁতে-গড়া বিপদের মাঝে বুকে করে নিয়ে রয়েছ । 
রজনীকান্ত সেন 


মিশ্ৰ = একতাল 
এই লভিনু সুঙ্গ তব, সুন্দর, হে হুন্দর | 
পুণ্য হ’ল অঙ্গ মম, ধন্ত হল অন্তর ॥ 
আলোকে মোর চক্ষু দুটি মুগ্ধ হ'য়ে উঠল ফুটি, 
হৃদ্‌-গগনে পবন হ'ল সৌরভেতে মন্থর, জন্দর হে সদর! 


১০৬ 


আমাদের গান 


এই তোমারি পরশ-রাগে চিত্ত হ’ল রঞ্জিত, 

এই তোমারি মিলন-স্থধ| রইল প্রাণে সঞ্চিত। 
তোমার মাঝে এমনি করে নবীন করি লও যে মোরে, 
এই জনমে ঘটালে মোর জন্ম-জনমান্তর, সুন্দর, হে সুন্দর ॥ 


_ রবীন্দ্রনাথ ঠাঁকুর 


সিন্ধুবিজয়--তেওরা 

এ যে দেখা যায় আনন্দধাম, 
অপূর্ব শোভন ভব-জলধির পারে জ্যোতিৰ্গর়। 
শোঁক-তাপিত জন সবে চল, সকল দুঃখ হবে মোচন ; 
শান্তি পাইবে হৃদয় মাঝে, প্রেম জাগিবে অন্তরে। 
কত যোগন্দ্ৰ খষি মুনিগণ, ন| জানি কি ধ্যানে মগন, 
স্তিমিত-লোচন কি অমৃত-রস পানে ভূলিল চরাঁচর ; 
কি স্থধাময় গান গাহিছে স্থরগণ, বিমল বিভুূগুণ-বন্দন ৷ 
কোটি চন্দ্ৰতার| উলসিত, নৃত্য করিছে অবিরাম । 


--জ্যোতিৱিন্দ্ৰনাথ ঠাকুর 


প্রসাদী লুম-বি'ঝিট-_দাদরা 
কে তোমারে জানতে পারে, তুমি না জানালে পরে । 
বেদ-বেদান্ত পায় না অন্ত, খুঁজে বেড়ায় অন্ধকারে ॥ 


০৬০০০... 


নিরাকার ভজন ও বিবিধ ভজন ১০৭ 


যাগ যজ্ঞ তপোষোগ, সকলি হয় কর্মভোগ, 
কৰ্ম তোমার মর্ম কি পায়, তুমি সকল কর্ম পারে ৷ 
স্ষ্টি-জৌড়া তোমার মায়া, কায়৷ নাই কেবলি ছায়া, 
মাঠের মাঝে আকাশ ধরা, ঘুরে সারা চারি ধারে | 
তুমি প্রভু ইচ্ছাময়, যদি তোমার ইচ্ছা হয়, 
অপাধ্য স্থসাধ্য তাঁর, তুমি কৃপ! কর যারে ॥ 
তব কপা আশা করি, রয়েছি জীবন ধরি, 
কূপানাথ, রূপা করি এম বস হ্ৃদ্মাঝাঁরে ৷৷ 
দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার 


ভৈরবী__-তেতালা 


খেলিছ এ বিশ্ব লঃয়ে বিরাট শিশু আনমনে ৷ 

গ্রলয়-স্থষ্টি তব পুতুল খেলা, নিরজনে, প্রভু, নিরজনে ৷৷ 

শূন্যে মহা-আকাশে, মগ্ন লীলা-বিলাসে, 

হাঁসিছ খেলিছ নিতি আপন মনে, নির্জনে, প্রভু, নিরজনে ৷৷ 
তাঁরকা-রবি-শশী খেলনা তব, হে উদাসী! 

|| পড়িয়া আছে, বাঙা পায়ের কাছে, রাশি রাশি; 

| নিত্য তুমি হে উদ্নার, * সুখে দুখে অবিকার, 

৷ ভাঙ্গিছ গড়িছ নিতি ক্ষণে ক্ষণে, নিরজনে, প্রভু, নিরজনে ৷৷ 

| _ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
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আমাদের গান 
আসোয়ারী- ঝাঁপতাল 
জাগো সকলে অমৃতের অধিকারী | 
নয়ন মেলিয়| দেখ করুণানিধাঁন, পাঁপতাপহারী ॥ 
পুরব অরুণ জ্যোতি মহিমা প্রচারে, বিহগ যশ গায় তাহারি॥ 
হৃদয়-কপাট খুলি দেখ রে যতনে, প্রেমময় মূরতি জনচিত্তহারী ; 
ডাকরে নাথে, বিমল প্রভাতে, পাইবে হৃদয়ে শান্তির বারি ॥ 
_দ্বিজেন্ত্রনাথ ঠাকুর 


বেহাগ__কাওয়ালী 
তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে, যত দূরে আমি ধাই-- 
কোথাও দুঃখ কোথাও মৃত্যু কোথাও বিচ্ছেদ নাই ॥ 
বৃত্যু সে ধরে মৃত্যুর রূপ, দুঃখ হয় হে দুঃখের কূপ, 
তোম| হ'তে যবে হইয়ে বিমুখ, আপনার পানে চাই ॥ 
হে পূর্ণ, তব চরণের কাছে, যাহা কিছু সব আছে আছে আছে, 
নাই-নাই ভয়, সে শুধু আমারি, নিশিদিন কীদি তাই ৷৷ 
অন্তর-গ্রানি ংসার-ভার, পলক ফেলিতে কোথা একাকার, 
জীবনের মাঝে স্বরূপ তোমার রাখিবারে যদি পাই ৷ 


_-রবীন্দ্রনাঁথ ঠাকুর 


নিরাকার ভজন ও বিবিধ ভজন 
বেহাগ--একতাল৷ 

তোমারি নাম ব’লব, আমি ব’লব নান! ছলে ৷ 
ব’লব একা ব’সে, আপন মনের ছায়াতলে ৷৷ 

ব’লব বিন| ভাষায়, ব’লব বিনা আশায়; 
ব’লব মুখের হাঁসি দিয়ে, ব’লব চোখের জলে ৷৷ 
বিনা-প্রয়ৌজনের ডাকে ডাকব তোমার নাম, 
সেই ডাকে মোর শুধু শুধুই পূরবে মনস্কাম । 

শিশু যেমন মাকে, নামের নেশায় ডাকে, 
ব'লতে পারে এই স্থখেতেই মায়ের নাম সে বলে ৷৷ 

__ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


খাম্বাজ__একতালা! 


তোমারি গেহে পাঁলিছ স্বেহে তুমিই ধন্য ধন্য হে॥ 

আমার প্রাণ তোমারি দান তুমিই ধন্য ধন্য হে ॥ 

পিতার বক্ষে রেখেছ মোরে, জনম দিয়েছ জননী-ক্রোড়ে, 
বেঁধেছ সখাঁর প্রণয়-ডোরে, তুমিই ধন্য ধন্য হে ॥ 

তোমার বিশাল বিপুল ভুবন করেছ আমার নয়নলোভন, 
নদী-গিরি-বন, সরস শোভন, তুমিই ধন্য ধন্য হে ॥ 

হৃদয় বাহিরে, স্বদেশে বিদেশে, যুগ যুগান্তে, নিমেষে নিমেষে 
জনমে মরণে, শোকে আনন্দে, তুমিই ধন্য ধন্য হে ৷৷ 


_ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


আমাদের গান 
আসোয়ারী-_ ঝাপতাল 
জাগে! সকলে অমৃতের অধিকারী | র 

নয়ন মেলিয়| দেখ করুণানিধান, পাঁপতাপহাঁরী ॥ 

পুরব অরুণ জ্যোতি মহিমা প্রচারে, বিহগ যশ গায় তাহাঁরি ॥ | 

হৃদয়-কপাট খুলি দেখ রে যতনে, প্রেমময় মূরতি জনচিতহারী ; 

ডাকরে নাথে, বিমল প্রভাতে, পাইবে হৃদয়ে শান্তির বাঁরি ৷ 
1 
| 


-দ্বিজেন্দ্ৰনাথ ঠাকুর 


বেহাগ__কাওয়ালী 
তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে, যত দূরে আমি ধাই_ 
কোথাও দুঃখ কোথাও মৃত্যু কোথাও বিচ্ছেদ নাই ৷ 
মৃত্যু সে ধরে মৃত্যুর রূপ, ছুঃখ হয় হে ছুঃখের কপ, 
তোম| হ'তে যবে হয়ে বিমুখ, আপনার পানে চাই ॥ 
হে পূর্ণ, তব চরণের কাছে, যাহা কিছু সব আছে আছে আছে, 
নাই-নাই ভয়, সে শুধু আমারি, নিশিদিন কীদি তাই॥ 
অন্তর-গরানি সংসার-ভার, পলক ফেলিতে কোথা একাকার, 
জীবনের মাঝে স্বরূপ তোমার রাখিবারে যদি পাই ৷ 


_-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


নিরাকার ভজন ও বিবিধ ভজন ১০৯ 
বেহাগ--একতালা৷ 
তোমারি নাম বলব, আমি ব'লব নান! ছলে । 
বলব একা বসে, আপন মনের ছায়াতলে ৷৷ 
ব’লব বিন। ভাষায়, ব’লব বিনা আশায়, 
ব’লব মুখের হাঁসি দিয়ে, ব’লব চোখের জলে ॥ 
বিন|-প্রয়োজনের ডাকে ডাকব তোমার নাম, 
সেই ডাকে মোর শুধু শুধুই পুরবে মনস্কাম । 
শিশু যেমন মাকে, নামের নেশায় ডাকে, 
ব’লতে পারে এই স্থখেতেই মায়ের নাম সে বলে ৷৷ 
_ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


খাম্বাজ__একতালা! 


তোমারি গেহে পালিছ স্নেহে তুমিই ধন্য ধন্য হে॥ 

আমার প্রাণ তোমারি দানা. তুমিই ধন্ত ধন্য হে॥ 

পিতার বক্ষে রেখেছ মোরে, জনম দিয়েছ জননী-ক্রোড়ে, 
বেঁধেছ সখাঁর প্রণয়-ডোরে, তুমিই ধন্য ধন্য হে ॥ 

তোমার বিশাল বিপুল ভূবন করেছ আমার নয়নলোভন, 
নদী-গিরি-বন, সরস শোভন, তুমিই ধন্য ধন্য হে ॥ 

হৃদয় বাহিরে, স্বদেশে 'বিদেশে, যুগ যুগান্তে, নিমেষে নিমেষে 
জনমে মরণে, শোকে আনন্দে, তুমিই ধন্য ধন্য হে ৷৷ 

_ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


আমাদের গান 
কাফি-সিন্ধু-_তেওরা 
(তুই ) পুজার প্রদীপ জালিয়ে রাখিন্‌ হৃদয়-দেউল মাঝে । 
ভক্তি-প্রেমের ধূপটী জালাস্‌, নিত্য সকাল-সীঝে । 
পাবি যেদিন দুঃখ-ব্যথা, দেবতারি পায় নোয়াস্‌ মাথা, 
বলিস্‌ “তোমার ইচ্ছ। ফলুক, আমার জীবন মাঝে” ॥ 
আপনাকে তীর ভৃত্য রাখিস, তাঁকে করিস রাজা, 
তার তরে তুই আসন পাতিস্‌, ফুলের মালা সাজা । 
তবু যদি দেখ| না পাস, চোখের জলে বেদন জানাস্‌, 
বলিস্‌, “প্ৰিয়! তোমার তরে এ দেহে প্রাণ আছে ॥” 
রজনীকান্ত সেন 


আড়ানা__র্বাপতাল 
দাও তেজ তেজোময় চিত্তে আমার 
বীৰ্য অমৃত দাও, অমৃত পাঁথাঁর ৷ 
দাও দেহে নব শক্তি, হৃদয়ে অচল| ভক্তি, 
দূর কর মোহ-নুপ্রি, ওহে সারাত্সার ॥ 
দাঁও আলো, দাও আশা, দাও সঞ্জীবনী ভাষা, 
দাও জ্ঞান, দাও প্রাণ, হে প্রাণ-আধার, 
দাও খুলে প্রেম-আখি, সবই শিবময় দেখি, 
চরণে শরণ দাও তনয়ে তোমার ॥ 

-ব্বামী চত্ডিকীনন্দ 


- নিরাকার ভজন ও বিবিধ ভজন ১১ 


বাগেঞ্জী--আড়া 
নাহি স্থবব নাহি জ্যোতিঃ; নাহি শশাঙ্ক সুন্দর | 
ভাসে ব্যোমে ছায়াসম, ছবি বিশ্বচরাচর ৷৷ 
অস্ফুট মন-আকাশে, জগত-সংসার ভাসে, 
ওঠে ভাসে ডুবে পুনঃ, অহংআ্োতে নিরন্তর ৷ 
ধীরে ধীরে ছায়াদল, মহালয়ে প্ৰবেশিল, 
বহে মাত্র “আমি আমি,” এই ধার! অনুক্ষণ । 
সে ধারাও বদ্ধ হল, শৃন্টে শূন্য মিলাইল, 
‘অবাঙ্্‌ মনসৌগোচরম্ঠ বোঝে প্রাণ বোঝে যার ॥ 

_ স্বামী বিবেকানন্দ 


সিন্ধু_একতালা 
প্রেমানন্দে রাখ পূর্ণ আমারে দিবস রাঁত 
বিশ্বভুবনে নিরথি সতত সুন্দর তোমারে ; 
চন্দৰস্থৰ্য কিরণে তোমার, করুণ-নয়ন-পাঁত ॥ 
সুখ-সম্পদে করি,হে পান তব প্রসাদবারি। 
ছুখ-সম্পদে পরশ পাই তোমার মন্ধল-হাত ॥ 
জীবনে জাল অমর দীপ তব অনন্ত আশা। 
মরণ অন্তে হউক তোমারি চরণে সুপ্রভাত ॥ 


১১২ আমাদের গান 


লহ লহ মোর সব আনন্দ সকল গ্রীতি-গীতি। 
হৃদয়ে বাহিরে একমাত্র তুমি আমার নাথ ৷৷ 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


সুরটমল্লার-_একতালা 


মন চল নিজ নিকেতনে। 
সংসার বিদেশে, বিদেশীর বেশে, ভ্রম কেন অকারণে ৷৷ 
বিষয়-পঞ্চক আর ভূতগণ, সব তোর পর কেউ নয় আপন, 
পর-প্রেমে কেন হ'য়ে অচেতন, ভূলিছ আপন জনে । 
সত্য-পথে মন কর আরোহণ, প্রেমের আলো জালি চল অনুক্ষণ 
সঙ্গেতে সম্বল রাখ পুণ্য-ধন, গোপনে অতি যতনে ; 
লোত-মোহ-আদি পথে দন্্যগণ, পথিকের করে সর্বস্ব হরণ 
পরম যতনে রাখ রে প্রহরী শম দম ছুই জনে ॥ 
সাধুসঙ্গ নামে আছে পান্থধাঁম, শ্রান্ত হলে তথ। করিবে বিশ্রাম, 
পথ ভ্রান্ত হলে স্থধাইবে পথ সে পান্থনিবাপিগণে ; 
যদি দেখ পথে ভয়েরি আকার, প্রাণপণে দিও দোহাই বাজার, 
সে পথের রাজার প্রবল প্রতাপ, শমন ডরে যার শাসনে ॥ 


৷ 


--অযোধ্যানাথ পাঁকড়াশী 


চু 


০. হৃদয়-কুটীর-দ্বার 


নিরাকার ভজন ও বিবিধ ভজন ৮. ১১১ 
দুর্গা__তেওরা 1: 


মরতে হবে পরের তরে করতে হবে আত্মদান। 
ভুলতে হবে নিজের স্থখ পরের দুঃখে কীছুক প্রাণ ॥ 
ঘুরছে যে জন স্থখের পাছে সেকি রে বেঁচে আছে? 
জীবনটা ধীর পরের তরে, রাখেন তাঁরে ভগবান ॥ 
_ স্বামী চণ্ডিকানন্দ 
মূলতান--একতালা 
যাবে কি হে দিন আমার বিফলে চলিয়ে। 
আছি নাথ, দিবানিশি আশী-পথ নিরখিয়ে ॥ 
তুমি ত্ৰিভুবন-নাথ, আমি ভিখারী অনাথ, 
কেমনে বলিব তোমায়, এস হে মম হৃদয়ে? | 
খুলে রাখি অনিবার, 
রুপা করি একবার এসে কি জুড়াবে হিয়ে ॥ 
_ বেচারাম চট্টোপাধ্যায় 


ভৈরবী-_কাহারবা 


রাখ মোরে তব বাহিনীতে, (প্রভু ), রাখ মোরে তোমারি সাথে। 


যত দিন এ দেহে প্রাণ রহিবে চলি যেন তোমারি পথে । 
যত কাজ করি এ জীবনে, যাহা কিছু ভাবি এই মনে, 
সবই যেন ধায় তৌমা পানে, লাগে মেন তব সেবাতে ৷৷ 


৮ 


আমাদের গান 


১১৪ নব 
শা, দিয়া, সঞ্জীবিত কর হিয়| 


(প্রভু ) তোমারি কাধ সাধিয়। প্রাণ যেন মিশে তোমাতে ৷ 
_ স্বামী চণ্ডিকানন্দ 


কানাডা কাওয়ালী 

রাজ-রাজেশ্বর দেখা দাও । 

করুণা-ভিখারী আমি, করুণা-নয়নে চাও ৷ 
চরণে উৎসর্গ দান, করিয়াছি এই প্রাণ, 

সংসার-অনলকুণ্ডে ঝলসি গিয়াছে তাও ৷৷ 
কলুষ-কলক্কে ভরা আবরিত এ হৃদয়, 
মোহে মুগ্ধ মৃতপ্রায়, হয়ে আছি দয়াময়) 

মৃতসপ্তীবনী দানে শোধন করিয়ে লও ॥ 

_্বর্ণকুমারী ঘোষাল 


ভৈরবী-_দাদ্রা ( জলদ ) 


শৌৰ্য দাও_ 

শোধ দাও, বীর্ধ দাও, নবীন জীবন দাও, 
পরা অপর! বিদ্যা দাও, দিব্য চেতন দাও । 
কৰ্মে শক্তি দাও, হৃদয়ে ভকতি দাও, 
নির্মল শুভ বুদ্ধি দাও, জ্ঞান-গরিম| দাও । 
ত্যাগেতে মতি দাও, সেবাতে গ্রীতি দাও, 
স্বাৰ্থ-দ্বন্ব-ভেদবুদ্ধি চিরতরে মুছে দাও । 


নিরাকার ভজন ও বিবিধ ভজন ১১৫ 


এ নব যুগের নবীন তন্তে দীক্ষিত কর মিলন-মন্তে, 
সার্থক কর জীবন মোদের, চরণে শরণ দাও । 
_ স্বামী চণ্ডিকানন্দ 


ইমন-__তেওরা 


সত্যমঙ্গল প্রেমময় তুমি, ধ্ৰুবজ্যোতি তুমি অন্ধকারে । 
তুমি সদা যাঁর হ্বদে বিরাজ, দুখজাল| সেই পাঁসরে ॥ 
তোমার জ্ঞানে, তোমার ধ্যানে, তব নামে কত মাধুরী ৷ 
যেই ভকত সেই জানে (প্রভু ) তুমি জানাও যারে সেই জানে ৷৷ 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


ভৈরবী-_একতালা 
সকল দেশের ভগবাঁন নমি তোমার পায়। 
তোমার ধ্যানে তোমার কাজে যেন জীবন যায় ॥ 
সকল জাতের খধি যত, সবারি পায় হই গো নত 
ধন্য কর জীবন মোদের দিয়ে পদ-ছায় ॥ 
আমর! সবাই একটি জাত, একই ভগবান 
একই সুরে থাকুক বাধ| মোদের সকল প্রাণ 
সত্য মোদের ধ্ৰুৱতার| আর হব ন! লক্ষ্যহারা 
সফল হবে সকল জীবন সত্যেরি সেবায় ॥ 

_ স্বামী চণ্ডিকানন্দ 


১১৬ আমাদের গান 
কানাড়া__কাওয়ালী 

পৃথথীর ধূলিতে দেব, মোদের জনম। 
পৃথ্বীর ধূলিতে অন্ধ মোদের নয়ন ॥ 

জন্মিয়াছি শিশু হয়ে খেলা করি ধূলি ল'য়ে, 
মোদের অভয় দাও, দুৰ্বল-শরণ ॥ 

একবার ভ্রম হ’লে, আর কি লবে ন! কোলে, 
অমনি কি দুরে তুমি করিবে গমন? 

তা হ’লে যে আর কভু, উঠিতে নারিব প্রভু, 
ভূমিতলে রব প’ড়ে হয়ে অচেতন ॥ 
আমরা যোশশু অতি, অতি ক্ষুদ্ৰ মন, 
পদে পদে হয় পিতঃ! চরণ-স্বলন। 


রুদ্র মুখ কেন তবে, দেখাও মোদের সবে, 
কেন হেরি মাঝে মাঝে ভ্ৰকুটি ভীষণ ॥ 
রজনীকান্ত সেন 


সিন্ধু-ভৈরবী-_-একতালা 
যদি এ আমার হৃদয়-দুয়ার বন্ধ বহে গো কভু; 
দার ভেঙে তুমি এসো মোর প্রাণে, ফিরিয়া যেও না, প্রভু ॥ 
যদি কোন দিন এ বীণার তারে তব প্রিয় নাম নাহি বঙ্কারে, 
দয়া ক'রে তবু রহিও দাড়ায়ে, ফিরিয়া যেও না, প্রভু ৷ 


নিরাকার ভজন ও বিবিধ ভজন ১১৭ 


যদি কোন দিন তোমার আহ্বানে, স্বপ্তি আমার চেতনা না মানে, 
বজ্র-বেদনে জাগায়ে| আমারে, ফিরিয়া যেও না, প্রভু ॥ 
যদি কোন দিন তোমার আসনে আর কাহারেও বসাই যতনে, 


চিরদিবসের হে রাজা আমার, ফিরিয়া যেও না, প্ৰভু ॥ 
_ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


আলাইয়া__ঝাঁপতাল 


তোঁমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্ৰুৱতার|। 
এ সমুদ্রে আর কভু হব নাক পথহারা ৷৷ 
যেথা আমি যাই নাক, তুমি প্রকাশিতে থাক, 
আকুল নয়নজলে ঢাল গো কিরণধারা ৷৷ 
তব মুখ সদ| মনে জাগিতেছে সন্দোপনে, _ 
তিলেক অন্তর হ’লে না হেরি কুল-কিনারা ৷৷ 
কখনও বিপথে যদি ভ্ৰমিতে চাহে এ হৃদি, 
অমনি ও মুখ হেরি সরমে সে হয় সারা ॥ 
_ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


জয়জয়ন্তী--ঝাঁপতাল 


তুমি নাহি দিলে দেখা, কে তোমায় দেখিতে পায়? 
তুমি না ডাঁকিলে কাঁছে সহজে কি চিত ধায়? 


তুমি পূর্ণ পরাৎপর, তুমি অগম্য অপার, 
ওহে নাথ, সাধ্য কার, ধ্যানেতে ধরে তোমায় ৷৷ 


১১৮ আমাদের গান 


মনেরে বুঝাই এত, তুমি বাক্যমনাতীত, 
তৰু প্ৰাণ ব্যাকুলিত, তোমারে দেখিতে চায় ৷৷ 
দিয়ে দীনে দরশন, ৰ কর হে দুঃখ মোচন, 
ওহে লজ্জানিবারণ, শীতল কর হৃদয় ৷৷ 
__বেচারাম চট্টোপাধ্যায় 
ভৈরবী-_যৎ 


প্রভু মেরে-অবগুণ চিত ন ধরে|। 
নমদরশী হৈ নাম তিহারো, চাহে তে| পার করে| ॥ 
ইক লোহা! পূজ| মে রাখত, ইক রহত ব্যাধ-ঘর পৰে|, 
পাঁরসকে মন দ্বিধা নহী হৈ, দুহ এক কাঞ্চন করে| ৷ 
ইক নদিয়| ইক নার কহাবত মৈলো নীর ভরে! ; 
জব মিলি দোনে| এক বরণ ভয়ে সুরসুরি নাম পরে । 
ইক জীব এক ব্ৰহ্ম কহাবত স্থরদাস ঝগরো, 
অজ্ঞানসে ভেদ হোবে জ্ঞানী কাহে ভেদ করো ৷৷ 


__স্থুরদাম 
্রীগ্রীশঙ্করাচার্য সঙ্গীত | 
গান্ধার__-একতাল৷ 
ভারত-গগনে জান-ভাস্কর কে তুমি হে চীর-ধারী। 


ফুল আনন রাজীব লোচন মুনিগণ-মনোহারী ॥ 


রীত্রীবুদ্ধদেব সঙ্গীত 
বিবেক-উজ্জল প্রেম-উল-ঢল বিষয়-বিরাগী চিত্তকোৌমল | 
বিগত সংশয় হত বিপু ছয় তুমি কি গে ত্রিপুরাঁরি ৷৷ 
ধর্মের যবে বন্ধন-দশা! কর্মের নাগপাশে । 
অমিতবীর্য! জ্ঞান-অসি নিয়া মুক্ত করিলে এসে ৷৷ 
শুনি তব মুখে বেদ-হঙ্কার জনম-মরণ ঘুচে সবাঁকার। 
শঙ্কর! মম শঙ্ক। হরণ কর মোহ অপসারি' ॥ 

ই -ব্বামী চণ্ডিকানন্দ 


জী্জীবুদ্ধদেব সঙ্গীত 


ধানি-মিশ্ৰ--একতাল| 
জুড়াইতে চাই--কোখায় জুড়াই কোঁথ| হতে আদি, _ 
কোথা ভেসে যাই৷ 
ফিরে কিরে আসি, কত কীদি হাসি, কোথা যাই সদা 
ভাবি গো তাই। 


কে খেলায়, আমি খেলি বা কেন, জাগিয়ে ঘুমাই 
কুহকে যেন। 


এ কেমন ঘোর, হবে নাকি ভোর, অধীর-অধীর 
যেমতি সমীর 
অবিরাম গতি নিয়ত ধাই। 


১১৯ 


১২০ 


আমাদের গান 


জানি না কে বা, এসেছি কোথায়, 
কেন বা এসেছি, কে ব| নিয়ে যাঁয়। 
যাই ভেসে ভেসে কত কত দেশে, 
চারিদিকে গোল, ওঠে নানা রোল, 
কত আসে যায়, হাসে কাঁদে গায়, 
এই আছে আর তখনি নাই । 


কি কাজে এসেছি কি কাজে গেল, 
কে জানে কেমন, কি খেলা হল ;-_ 
প্রবাহের বারি রহিতে কি পরি 
যাই যাই কোথা কুল কি নাই? 
কর হে চেতন,_কে আছ চেতন, 
কতদিনে আর ভা্দিবে স্বপন ? 
যে আছ চেতন ঘুমাও না আর, 
দারুণ এ ঘোর নিবিড় আধার, 
কর তম নাশ, হও হে প্রকাশ, 
তোমা বিনা আর নাহিক উপায়, 
তব পদে, তাই শরণ চাই ॥ 
__-গিরিশচন্দ্র ঘোষ 


ভীমপলল্রী-_একতাল। 


ধ্যানস্তিমিতলোচন যোগী কে তুমি বসি তরুতলে। 
তপের তাপেতে শীর্ণ শরীর, শ্রীমুখেতে তবু জ্যোতি খেলে ॥ 


4 
fl 
// 


শ্রীতীধীশুখীষ্ট সঙ্গীত ১২১ 


হেরি রাঁজটাকা ভালেতে তোমার, মনে লয় বুঝি রাজার কুমার। 
প্রাসাদ কাহার করি অন্ধকার, যৌবনে যোগী সাজিলে ॥ 
তুমি কি হে আজি করিয়াছ পণ, “জ্ঞান লাভ কিংবা শরীর-পাঁতন” 
নেহাঁরিয়। তব ত্যাগ অতুলন, পাষাণ-হৃদয় যায় গলে ৷৷ 
ত্রিতাঁপ-তাঁপিত জীবের উদ্ধার, করিতে তুমি কি আনিলে আবার, 
“প্রেম-মৈত্রী” করিতে প্রচার সব জুখ-আশ তেয়াগিলে। 

_ স্বামী চণ্ডিকানন্দ 


ত্রীগ্রীধীগুধরী সঙ্গীত 


কেদারা__কাওয়ালী 


পান্থনিবাস মাঝে কে হাসে এ শিশু শশী । 
গগন ছাড়িয়া চাদ ভূতলে উদয় আসি ৷৷ 
চাদ ও ত নয় হায়, চাদ পড়ে তারই পায়, 
ত্ৰিভুবন আলো! করে শ্রীমুখেতে দেব-হাসি ৷ 
সেই হাসি নিবুখিয়া| পুলকে পূরিল হিয়া 
গগনে উঠিল গান জয় জয় ঈশামসি ৷৷ 
_ স্বামী চণ্ডিকানন্দ 


১২২ 


আমাদের গান 
স্বদেশ-সঙ্গীত 
জাতীয় সঙ্গীত 
১ 
জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে ভারত-ভাগ্যবিধাত| ৷ 
পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মরাঠ| দ্ৰাবিড় উৎকল বঙ্গ 
বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা! গ্প। উচ্ছলজলধিতরদ্দ 
তব শুভ নামে জাগে, তব শুভ আশিস মাগে, 
গাহে তব জয়গাথ৷ ৷ 
জনগণমঙ্গলদায়ক জয় হে ভারত-ভাগ্যবিধাত৷ ৷ 
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয়, জয় হে ॥ 
২ 
অহরহ তব আহ্বান প্রচারিত, শুনি’ তব উদার বাণী 
হিন্দু বৌদ্ধ শিখ জৈন পারসিক মুসলমান খৃষ্টানী 
পূরব পশ্চিম আসে তব দিংহাসন-পাঁশে 
প্রেম হার হয় গাঁথা ৷ 
জনগণএক্যবিধায়ক জয় হে ভারত-ভাগ্যবিধাতা। 
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয়, জয় হে ॥ 
৩ 
পতন-অস্থ্যদয়-বন্ধুর পন্থা, যুগ-যুগ-ধাঁবিত যাত্রী, 
তুমি চিরসাঁরথি, তব রথচক্রে মুখরিত পথ দিনরাত্রি । 
দারুণ-বিপ্লব মাঝে তব শঙ্খধ্বনি বাজে, 
সঙ্কট-দুঃখত্ৰাত| I 
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স্বদেশ-সঙ্গীত 
জনগণ-পথপরিচায়ক জয় হে ভারত-ভাগ্যবিধাতা৷ 
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয়, জয় হে ॥ 
৪ 
ঘোঁরতিমিরঘন নিবিড় নিশীথে পীড়িত মৃচ্ছিত দেশে, 
জাগ্রত ছিল তব অবিচল মঙ্গল নত নয়নে অনিমেষে । 
দুঃখ্বগ্নে আতঙ্কে রক্ষা করিলে অঙ্কে, 
স্নেহময়ী তুমি মাতা ৷ 
জনগণ-ছুঃখত্রায়ক জয় হে ভারত-ভাগ্যবিধাত৷ ৷ 
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয়, জয় হে ॥ 
৫ 
রাত্রি গ্রভাতিল উদ্নিল রবিচ্ছবি পূর্ব উদয়গিরি-ভালে 
গাহে বিহঙ্গম, পুণ্য সমীরণ নবজীবনর্স ঢাঁলে। 
তব করুণীরুণরাঁগে নিদ্রিত ভারত জাগে 
তব চরণে নত মাথা। 
জয় জয় জয় হে, জয় রাঁজেশ্বর ভাঁরত-ভাগ্যবিধাতা। 
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয়, জয় হে | 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


মিশ্র খান্বাজ__তেতাল৷ 


বল, বল, বল সবে, শত বীণা-বেখু-রবে, 
ভারত আবার জগত-সভাঁয় শ্রেঠ আসন লবে। 


১২৩ 


আমাদের গাঁন 


ধৰ্মে মহান্‌ হবে, কৰ্মে মহান্‌ হবে, 

নব দিনমণি উদিবে আবার পুরাতন এ পূর্বে । 
আজও গিরিরাঁজ রয়েছে প্রহরী 
ঘিরি তিন দিক নাচিছে লহরী, 

যায় নি শুকায়ে গঙ্গ৷ গোদাবরী, এখনও অমুতবাহিনী। 
প্রতি প্রান্তর, প্রতি গুহা-বন, 

প্রতি জন-পদ, তীৰ্থ অগণন কহিছে গৌরব-কাহিনী। 
সং ৰ # 
মোদের এদেশ নাহি রবে পিছে, 
খধি-রাজকুল জন্মেনি মিছে, 

দু'দিনের তরে হীনতা৷ সহিছে, জাগিবে আবার জাগিবে। 
আসিবে শিল্প-ধন-বাঁণিজ্য, 

আসিবে বিছ্যা-বিনয়-বীর্ধ, আসিবে আবার আসিবে ৷৷ 
এস হে কৃষক কুটির-নিবাসী, 
এম অনার্ধ গিরি-বন-বাসী, 

এস হে সংসারী, এস হে সন্যাসী, মিল হে মায়ের চরণে ॥ 
এস অবনত, এস হে শিক্ষিত, 

পরহিত-ত্রতে হইয়। দীক্ষিত: মিল হে মায়ের চরণে। 
এন হে হিন্দু, এন মুসলমান, 

এস হে পারসী, বৌদ্ধ খু্টায়ান,_মিল হে মায়ের চরণে ॥ 


অতুলপ্ৰসাদ সেন 


স্বদেশ-সঙ্গীত ব্‌ 
বাউল--দাদৃরা 
যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে এক্‌ল| চলে| রে। 
একলা চলো, এক্‌ল| চলো, এক্‌ল| চলো রে ॥ 
যদি কেউ কথা না কয়--( ওরে ওরে ও অভাগা 1) 
যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায়ে, সবাই করে ভয়-_ 
তবে পরাণ খুলে, 
ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা, এক্‌ল| বলো রে 3 
যদি সবাই ফিরে যায়-_( ওরে ওরে ও অভাগা!) 
যদি গহন পথে যাবার কালে কেউ ফিরে না চায়__ 
তবে পথের কটা 
ও তুই রক্তমাথা চরণতলে এক্‌ল| দলো রে ॥ 
যদি আলো না ধরে--( ওরে ওরে ও অভাগা! ) 


, যদি ঝড় বাদলে আঁধার রাতে দুয়ার দেয় ঘরে_ 
তবে বজ্ৰানলে 
আপন বুকের পাঁজর জালিয়ে নিয়ে এক্‌ল| জলো রে ॥ 
_ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
বন্দে মাতরম্‌। 


স্থুজলাঁং স্থূফলাং মলয়ভু-শীতলাং শস্ত-শ্যামলাং মাতরম্‌। 
শুভ্র-জ্যোত্সা-পুলকিত-যামিনীং, 
ফুল-কুহ্ুমিত-দ্রমদল-শোভিনীং, 

স্তহাসিনীং, স্থমধুর-ভাষিণীং, স্ুখদাং, বরদাং মাতরম্‌। 


১২৬ 


আমাদের গান 
ত্রিংশ-কোটি-কঠ্-কলকল-নিনাদ-করালে, 
দ্বিত্ৰিংশ-কোটি-ভুজৈধ্‌ ত-খর-করবাঁলে, 
অবলা কেন মা এত বলে। 
বহুবল-ধারিণীং, নমামি তারিণীং, 
রিপুদ্ল-বারিণীং মাতরম্‌ ৷ 
তুমি বিদ্যা, তুমি ধৰ্ম, তুমি হৃদি, তুমি মৰ্ম, 
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে। 
বাহুতে তুমি ম| শক্তি, হৃদয়ে তুমি ম| ভক্তি, 
তোমারি প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে ৷ 
ত্বং হি দুর্গা দশ-প্রহরণ-ধাঁরিণী, কমল! কমলদল-বিহারিণী, 
বাণী বিদ্যাদায়িনী, নমামি ত্বাম্‌। 
নমামি কমলাং, অমলাং, অতুলাং, স্থজলাং, স্ফলাং মাতরম্‌। 
শ্যামলাং, সরলাং, স্থস্মিতাং, ভূষিতাং, ধরণীং, ভরণীং মাতরম্‌ ৷৷ 


-বন্ধিমচন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায় 


মিশ্ৰ তেতাল! 
হও ধরমেতে বীর, হও করমেতে বীর, 
হও উন্নত-শির, নাহি ভয়। 
ভুলি ভেদাভেদজ্ঞান, হও সবে আগুয়ান, 
সাথে আছে ভগবান,__হবে জয় ! 


স্বদেশ-সঙ্গীত ১২৭ 


নান| ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান, 
2 বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান্‌ ; 
দেখিয়া ভারতে মহা-জাঁতির উত্থান--জগজন মানিবে বিস্ময়! 
তেত্রিশ কোটি মোরা নহি কভু ক্ষীণ, 
হতে পারি দীন, তবু নহি মোরা হীন ! 
ভারতে জনম, পুনঃ আসিবে হৃদিন--এ দেখ প্রভাত উদয় ! 
ন্যায় বিরাজিত যাদের করে, বিঘ্ন পরাজিত তাদের শরে 3 
সাম্য কভু নাহি স্বার্থে ডরে_-দত্যের নাহি পরাজয় ॥ 


অতুলপ্ৰসাদ সেন 


কোরাস 
চল্‌ চল্‌ চল্‌! 
উধ্ব গগনে বাজে মাদল 
নিয়ে উতলা ধরণী-তল, 
- অরুণ প্রাতের তরুণ দল 
চল্‌ রে চল্‌ রে চল্‌ 
চল্‌ চল্‌ চল্‌॥ 


উষার দুয়ারে হানি’ আঘাত 

আমরা আনিব রাঙা প্রভাত, 

আমরা টুটাব তিমির রাত, 
বাধার বিন্ধ্যাচল। 


১২৮ 


আমাদের গান 


নব নবীনের গাহিয়| গান 
সজীব করিব মহাশ্মশান, 
আমর! দানিব নতুন প্রাণ 
বাহুতে নবীন বল। 


বল্‌ রে নৌ-জোয়ান, 

শোন্রে পাতিয়। কান-- 

ৃত্যু-তোরণ-দুয়ারে-দুয়ারে 
জীবনের আহ্বান । 


ভাঙ্ রে ভাঙ্‌ আগল, 
চল্‌ রে চল্‌ রে চল্‌ 
চল্‌ চল্‌ চল্‌ ॥ 


